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সৌন্দর্যদর্শনের বিষয়বস্তু 


সৌন্দর্যের প্রকাশ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু দার্শনিক বিচার করিয়। আসিয়াছেন। 
তাহাদের এই-সকল বিচার ও গবেষণা লইয়া একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র টি হইয়াছে | 
এই শাস্্রকে দর্শনেরই একটি শাখা! বলা যায়। সৌন্দর্য সম্বন্ধে দার্শনিকদের বহু 
বিচার-বিতর্ক এইখানে পাওয়া যায়। সুতরাং তাহাদের সমালোচনার সমষ্টিকে 
সৌন্দর্যদর্শন নামে অভিহিত কর] যায়। 

সৌন্দর্য বিচার করা এবং সৌন্দর্য উপলব্ধি কর] ব! স্ষ্টি করায় পার্থক্য আছে। 
সুতরাং ইহ! মনে কর! ভুল হইবে যে, সৌন্দর্যদর্শন পড়িয়! বা আলোচনা করিয়৷ 
রূপদক্ষ কি রূপকার হওয়া যায়। নীতিশাত্্র পড়িলে যেমন নৈতিক উন্নতিষ্সত্বন্ধে 
নিশ্চিত হওয়া যায় না সেইরপ স্তায়শাত্ম আলোচন| করিলে তাফিক হওয়া যাইত 
পারে, কিন্ত নিভূল নৈয়ায়িক হওয়! যাঁইবে*এমন কথা নাই। এই কথাগুলি 
সৌন্দর্যদর্শন আলোচনার সমর মনে রাখিতে হইবে » ফিস্তু তাই বলিয়া সৌন্দর্য- 
দর্শন আলোচনার কোনো বিশেষ সার্থকতা নাই এরূপ মূনে কর] ভুল হইবে । 
সৌন্দর্য আমরা সকলেই অগ্পবিশ্তর উপলদ্ধি করি ও শুদ্দরুন বিশেষ আনন্দটি 
উপভোগ করি । এই উপলব্ধির সহিতই আমাদের বিচাঁরবুদ্ধি ও চিন্তাধার! জাগিয়া 
ওঠে এবং আমাদের জানিতে ইচ্ছা! হয় যে, এই আনন্দের উতৎ্দ কোথায় এবং 
ইহার স্বরূপ কি। এই প্রশ্নটি তখন উত্তর খোঁজে এবং যতক্ষণ ন1 যুক্তিসংগত 
উত্তর খুঁজিয়৷ পায় ততক্ষণ আমাদের হৃদয় এবং বুদ্ধি তৃপ্ত হয় না এবং সৌন্দর্যের 
উপলব্ধিও অপূর্ণ রহিয়া যায় । কারণ হৃদয় ও বুদ্ধি নিঃসম্পর্ক নছে, বরং তাহাদের 
একের সহিত অপরের যোগ আছে ;এইজন্ত ছুইয়েরই সংযোগ ভিন্ন পরিপূর্ণ আনন্দ 
পাওয়া যার না। ব্যক্তির সমগ্রত| দুইয়েরই মিলনে এবং ছুইয়েরই তৃপ্তিসাধন 
ভিন্ন তাহার চরম পরিতৃপ্তি আসে না। সেইভাবে রসান্ভূতিকে সৌন্দর্যদর্শন ঠিক 


৮ সৌন্র্ঘদর্শন 


প্রত্যক্ষভাবে সাহাধ্য না করিলেও রূপ-বিশ্লেষণকারীর আনন্দোপলব্ধির প্রসারে 
সহায়তা করে এবং পন্নোক্ষভাবে রসাম্বভৃতিকেও জাগ্রত করে । 

(সৌন্দর্ধদর্শন ফলিত-নিজ্ঞান নহে) ইহা রূপবিচারের বা! রূপস্থষ্টির কোনো 
বাধা-ধর! নিয়মাবলী প্রকাশ করে না। কিন্তু এই কারণে বূপ সম্বন্ধে এই-সব 
বিচার-বিঙ্লেষণ সার্থকতাহীন বুখা তর্কজাল মাত্র নহে বরং সৌন্দর্যদর্শনের সহায়তায় 
বিশ্লেষণকারীর রসী্ভূতি বিচার-বিতর্ক দ্বারা শোধিত ও উন্নত হইয়া তাহার 
সম্মুথে রপজগতের আবরণ খুলিয়। দেয় । 


সৌন্দর্য : প্রকৃতির ও শিল্পের 


প্রথয়েই মনে হয় যে, যে ক্ষেত্রে বিশ্বপ্ররুতির লীলায় সৌনর্যের অজশ্র প্রকাশ 
দ্7মরা নিত্যই দেখিতে পাই সে ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব শির্স্থ্টির কোনো 
সার্থকতা আছে কি? খতুতে খতুতে এত ফুলের মেলা, প্রতিদিন প্রভাতে সন্ধ্যায় 
আকাশে কত রঙের খো, কোনে শিল্পীর তুলি কি এগুলি ধরিতে পারে ? তবে 
কেন আমর! ছবি, গান, কবিতা রচনা করিয়া, নাচিয়া গাহিয়া, পাথর কুঁদিয়। 
এক-কথায় শিল্প-রচন1১ 'করিয়া, সৌন্দর্যকে ধরিতে চাই ? ইহা কি ব্যর্থ সাধনা? 
এই কথার সব চেয়ে বড়ো উত্তর এই যে, শিল্পের সৌন্দর্য যাহ! মানুষের ছার! 
স্্ট তাহ! প্রকৃতির সৌন্দর্যের চেয়ে উন্নত এবং অধিক বৈভবশালী। ইংরেজ কৰি 
কীট্‌স্‌ এই কথা! ভাবিয়া! আশ্চর্য হইয়াছিলেন যে, মাঁনবের রূপস্ষ্টি ঈশ্বরের স্্ট 
হইতে কি করিয়া অধিক মহিমা লাভ করিতে পারে? কিন্তু ইহার কারণ 
অনুসন্ধান করিতে বেশি দূর যাইতে হুইবে না। প্রথমত, আমর! দেখি কোনে! 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্মুখে বেশিক্ষণ আমরা'রসগ্রাহী মন লইয়া ধ্লাড়াইতে পারি 


১ এখানে “শিল্প” শবের অর্থ ব্যাপক ভাবে ধরিতে হইবে। কাব্য চিত্রকলা স্থাপত্য ভাস্কর্য ও 
নৃত্যগীত-_ এই-সকলকেই শিল্প (আর্ট ) বলা চলে। 


সৌন্দর্য : প্রকৃতির ও শিল্লের ৯ 


না। প্ররুতি আমাদের চোখে এতই বাস্তব যে তাহার্টক আমরা প্রয়োজন 
হুইতে ভিন্ন করিয়া রাখিতে পারি না। আমাদের দৈনন্সিন জীবনযাত্রার সহিত 
প্রকৃতির যোগ এত নিবিড ষে তাহাকে রূপদক্ষের দৃষ্টি, দিয় দেখ! অনেক সম্সয়ই 
সাঁধনাসাঁপেক্ষ | সন্ধ্যার আকাঁশ দেখিয়া মনে করি, রাত্রি নামিল-_বাঁড়ি ফিরিতে 
হইবে। সুন্দর ফুল দেখিলে তুলিয়া! লইতে যাই পূজার জন্য কি ত্রি়জনকে 
উপহার দিতে । সুতরাং প্রকৃতির সামনে আমাদের কার্যকরী বুদ্ধিকে বেশিক্ষণ 
আটক রাখা যায় না। সৌন্দর্যোপলব্ধি বা! রপাস্বাদন করিতে হইলে মনকে 
সাঁধারণ কামনাবাসনার উধ্র্ণ লইয়া যাইতে হয়। শিল্পে যখন কোনে! সৌন্দর্য 
দেখি তখন জানি যে বস্তুটি ব্যবহারিক প্রয়োজনের অযোগ্য, এক হিসাবে 
হয়তো অবান্তব) সুতরাং আমার্দের কার্যকরী বুদ্ধি সেখানে নিরন্ত হইয়৷ থাকে 
এবং রসপিপান্থ মনই জাগিয়া থাকে, স্তরাং শিল্পের সৌন্দর্ধ বেশি করিয়া ধাই। 
দিতীয়ত, আমর! দেখি প্রকৃতির সব বস্তই একটি কঠিন নিয়মে চলে ; কার্যকারন* 
সত্রে তাহার! গাঁথা । কিন্ত সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট তাহার নিজন্বপ্রকাশে ; তাহাতে 
যেন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই, সৌন্দর্য যেন একটি» বিশুদ্ধ লীলা। প্রারুতিক 
সৌন্দর্যে কোনে! সময় কিছুক্ষণের জন্য এই লীলার ভাব আমরা পাই, কিন্তু 
মানুষের শিল্পন্থষ্টি যেখানে সার্থক সেখানে এই ভাবই স্মগ্রীভাবে বিরাজ হইতে 
দেখি, কারণ শিল্পী তাহার সৃষ্টির মধ্য দিয়! তাহার পরিপূর্ণ সৌন্দর্যোপলব্ধি এবং 
অবাঁধ কল্পনার পরিচয় দিয়া থাকেন। এইভাবে বিশ্বপ্রকতিকেও কোনো-স্রক 
মহাশিল্পী ব। স্যষ্টিকর্তীর রচন। বলিয়া মানুষ যখন ভাবিতে পারে তখনই 
প্রকৃতিতে এই মহাঁন্‌ সৌন্দর্যের লীল! ওতপ্রোত দেখিতে পায়। কিন্তু বিশ্ব- 
প্রকৃতিকে এমন ভাবে কেবল কয়েকজন মরমী কবি ও সাধকই দেখিতে 
পারিয়াছেন। সাধারণের কাছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপেক্ষা শিল্পের সৌন্দর্য 
আদদরণীয় এবং সৌন্দ্যদর্শনেও শিল্পকথাই বিশেষ করিয়া আলোচিত হইয়া 
আদিতেছে। 


সৌন্দর্যের আধার ও বিষয়বস্তু 


গ্রচ্ট্যেক শব্ধের অর্থ আনছে, সেইটির ছার কোনো! একটি বস্তকে বোবায়। 
বস্তটি বিষয় এবং শবটি হইল তাহার আধার । বিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত আলোচনায় 
যে-সকল শব ব্যবহৃত হয় তাহাদের অর্থেই আমাদের আবশ্তক, তাহাদের 
শুনিতে কেমন লাগে বা লিখিলে কেমন দেখাঁয়-_ ইহা ভাবিবার প্রয়োজন 
হয় না। কিন্তু কবিতায় গানে শব্দের ছুই দ্দিকই-_- তাহার অর্থসম্পদ ও 
শ্রুতিমাধূর্য অর্থাৎ তাহার বিষয় ও আধার উভয়ই-- প্রয়োজনীয়; এক কথায় 
শিল্পে কী রচন1! করিলাম এবং কেমন করিয়া রচনা! করিলাম ছুইই জানিতে 
হইবে । রচনার বিষয়বস্ত ও প্রণালী উভয়েবই এখানে সমান গুরুত্ব, কোনোঁটিকেই 
ছোটে! করা চলে না। কোনো শিল্পে বিষয় একটু প্রধান হয়, যেমন নাটকে 
এগল্লে বা প্রতিকতি-চিত্রে। আবার কোনে। শিল্পে আপারই মুখ্য, যেমন 
আলপনা-রচন! বা সুরস্ষ্টি। ক্িস্ত পরিমাণে কম-বেশি হইলেও গওকত্বে এবং 
প্রয়োজনীয়তায় ছুইই লশান 

প্রকৃত শিল্পে আধার ও বিষরবস্ত এমনভাবে মিলিয়। মিশিয়া থাকে যে 
তাহাদের পৃথক আ্তত্ব বোঝা! যায় না। একটি সুন্দর ভাবঘন কবিতা অন্ত 
ভাষায় অনুদ্দিত হইলে, এমন-কি, সেই ভাষাতেই অর্থ করিতে গেলে, 
কাবতাটিকে হারাই; কারণ, অর্থ বা বিষয়বস্ত একই থাকিলেও শব ছন্দ 
ছিল ইত্যাদি যাঁহ। আধার তাহা ভিন্ন হয় এবং কবিতার রূপান্তর ঘটে। 
একটি সার্থক কবিতার অর্থকে গছ্ে বল! যায় না, কারণ কবি তাহার কথা 
কবিতার স্বতন্ত্র ভাষায় বলিয়াছেন। অর্থ বা বিষয়বস্তু অনেকটা তাহার 
প্রকাশভঙ্গির উপর নির্ভর করে। শব্দচয়ন ছন্দ মিল এগুলি কবিতার বাহা- 

ংকার মাত্র নহে, বরং এইগুলিই কবিতার অঙ্গ এবং জীবদেহের অলপ্রত্যঙ্গের 
মতোই ইহাদের সমগ্র রচনাশৈলীর মৃলভাবটির সহিত অথণ্ড যোগ থাকে। 


সৌন্দর্যের বিষয়বস্তর সত্যাসত্য ১১ 


শিল্পপ্রণালীকে কেবল কলাকৌশল ব1 কারিগরির গুণ ধলিয়৷ ছোটো কর! তুল» 
কারণ এগুলি শিল্পীর বিষয়বস্ত বা ভাব-ভাবনার সহিত অঙ্গাঙ্গিরূপে জড়িত এবং 
শিল্পন্ষ্টির আনন্দে এই-সকল অংশেরই দান রহিয়াছে; ইহাদের সবাকারু সুষ্ঠ 
ও সুন্দর সমন্বয়ে শিল্প মহিমান্বিত হইয়া ওঠে। বডো! কবির প্রতিটি কথাই 
শাশ্বত, তাহার বদলে অন্য কোনে! কথা বসাইলে কবিতা নষ্ট হইয়] যায়ণ। সেইরূপ 
বড়ে। চিত্রকরের প্রতিটি রেখা আর রঙের টান অপরিহার্য মনে হয়। এইরূপে 
আধার যাহাঁকে ( বিষয়বস্তরকে ) ধারণ করে মর্যাদায় তাহার সমকক্ষ হুইয়| ওঠে । 


সৌন্দর্যের বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য 


গাছের পাখিটি সত্য, আর ছবিতে অবাক! পাখি মিথ্যা-_ ইহাতে সন্দেহনাই ॥ 
কবিত। গল্পের ভাব-ভাবনা বা! ঘটন! গ্রভৃতি একরকম মিথ্যাই বলিতে হইবে ।*শবু 
এক হিসাবে তাহাদের বাস্তবজগতের ভাব-ভাবনা হইতে অধিকতর সত্য বল! 
যায়, কারণ বাস্তবজগতের যাহা-কিছু তাহাতে মাম্মুষেরত্ৰল্পনার ছায়া পড়ে না। 
শিল্পবস্তর সত্য এই কল্পনার সত্য। গাছের পাখি ঠিক কিরকম দেখিতে এবং 
তাহাকে দেখিলে কিরকম মনে হয়_- তাহা কবি বা চিত্রক্ী ভাবেন না; সেই 
পাখি তাহার ভাবজগতে যে রূপ নিয়!ছে তাহাই তিনি আমাদের ধরিয়! দেন এবং 
এই রূপস্থষ্টির মধ্যে যে সার্বভৌম ভাবটি আছে উহাই' শিল্পী ব্যতীত অপ্সরির 
প্রাণেও ভাব জাগ্রত করে। মানুষ বিশ্বপ্রকৃতিকে কেমনভাবে দেখে তাই 
গানে কবিতায় ছবিতে বলিয়া যায়, অপর দিকে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বস্তগুলির 
যথার্থ স্বরূপ লিখিয়| রাখে । উভয়েই সত্য, কিন্তু ছুই রকমের ব! ছুই স্তরের । 
এই ছুইয়ের মধ্যে কোন্টি প্রকুত সত্য তাহা বলা যার না, কারণ বুদ্ধির সত্য এবং 
ভাবের সত্য উভয়কে পাশাপাশি রাখিয়! বুদ্ধি দিয়া বিচার করা চলে না। বুদ্ধি ও 
ভাবের উধের্ব অপর কোনে! জ্ঞানেন্দরিয় থাঁকিলে হয়তো এই বিচার সম্ভব হইত । 


১২ সৌনর্যদর্শন 


কবি ও দার্শনিকগণের ঘধ্যে কয়েকজন শিল্পের সত্যকেই শুধু স্বীকার করেন, অন্য 
দিকে কয়েকজন বিজ্ঞান ও দর্শনের সত্যকেই পরম মূল্য দিয়াছেন । 


অনুকরণ ও সৃষ্টি 


এরপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শিল্প কোনে প্রাকৃতিক বস্তর অনুকরণ বা 
গ্রতিলিপি, না, ইহা! স্বাধীনস্থষ্টি? গ্রীক দার্শনিক প্রেটোর মতে কবি চিত্রকর 
মৃতিকার ও গায়ক ইহারা সকলেই অন্করণকারী, এবং তাহাদের জীবন বৃথা 
সাধনায় অপব্যয়িত করেন। যে বস্ত প্রকৃতিতে আমর! নিত্যই পাই তাহা 
অন্থকরণ করিয়া বা প্রতিলিখিত করিয়া কি লাভ ? অস্তাচলে বিদায়স্থর্যের বিচিত্র 
বর্ণসস্তার প্রতি সন্ধ্যায় প্রকৃতি আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেয়, তবে 
ক্রেন শিল্পী তাহাকে তুলিতে ফুটাইয়া তোলেন ও আমরা সেই ছবি দেখি? ইহা 
কি শুধুই অবসর-বিনোদন ? ইহার উত্তরে সব চেয়ে বড়ো কথা৷ এই যে, শিল্পী 
অনুকরণ করেন না। শিল্পী, প্রকৃতিকে দেখেন বটে, কিন্ত প্ররুতির রূপকে আশ্রয় 
করিয়া তাহার সামনে .নৃতন একটি ভাঁবরাজ্য উদ্ভাসিত হইয়া! ওঠে এবং সেই 
নৃতনত্বের ছাপই আমরা শিল্পীর স্থষ্টিতে পাই। শিল্প যে কেবলমাত্র প্রতিলিপি 
নহে তাহার সপক্ষে এই কটি কথা বল! যাইতে পারে : প্রথমত, শিল্পী জানেন যে 
অগ্গকরণ করায় কোনে সার্থকত৷ নাই এবং যাহা! কেবলমাত্র বাস্তবজগতের 
হয়া! বা! গ্রতিলিপি তাহ! আমাদের চোখকে অতিশীঘ্রই ক্লাস্ত করে । শিল্পী কেন 
বৃথা সাধন! দ্বারা আমাদের পীড়িত করিবেন? বলা যাইতে পারে যে, শিল্প 
আমাদের সংকীর্ণ জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করে এবং যাহা! আমর! পাই না 
বা জানি না তাহাই শিল্পের মধ্য হইতে আহরণ করিয়! উপভোগ করি; 
যেমন নাটকে উপন্যাসে বহুবিচিত্র ছুঃখ-ম্ুখ ভাঁব-ভাবন! প্রেম ঈর্ষা দুরাশার বর্ণনা 
পড়িয়া উপভোগ করি, যাহা সাঁধারণ মানুষে তাহার বৈচিত্্যহীন জীবনের ছোটো! 


অনুকরণ ও স্থ্টি | ১৩ 


গপ্ডির মধ্যে পায় না। কিন্তু এই যুক্তি সংগত নহে ।' বড়ো শিল্প বা! প্রকৃত 
শিল্প কখনো কোনো নৃতন বিষয়বস্ত দ্বারা আমাদের ,অভিজ্ঞতা বুদ্ধি করিতে 
চেষ্টা করে না বা আমাদের আবেগগুলিকে প্রশ্রয় দেন মা। ইহা শুধু এক_ধ্রনের 
মন্দ নাটক উপন্যাস এবং ছৰি গানে হইয়া থাকে । যে শিল্পি বড়ো এবং সুন্দর, 
তাহাতে বিষয়বস্ত খুবই সাধারণ এবং সরল হয় এবং ইহাতে ভাবকে প্রর্জয় ন৷ দিয়? 
ভাবকে মনন কর] হয়; এই মনন করার যে আনন্দ তাহাই শিল্পের এবং এই 
আনন্দ ভাবাবেগের সুখ হুইতে ভিন্ন। সাধারণ জীবনে আমরা ভাবের দ্বারা 
চালিত হই ; হাঁসি কাদি, প্রেম করি, হিংসা করি। শিল্পে কিন্ত আমর! ভাবকেই 
ধরিতে চেষ্টা করি, তাহাকে সামনে ধরিয়া! দেখি; তাহাকে ভাষায় স্ুরেতে রেখা- 
রঙে বা পাথর ঝুঁদিয় প্রকাশ করিতে চাই ; এক কথায় তাহাঁকে মনন করি। এই 
মনন করিবার সময় আমর! ভাবকে জয় করিয়া লই, ভাবের নিকটফ্হুইভে 
দূরে রহিয়া তাহাকে ভাবি। এইজন্য অভিনয়ে খন দুঃখ দেখি তখন মন 
মনে ছু:খের চেয়ে স্ুখই অধিক অনুভব করি, ভাবাবেগের সুখ পাই; কারণ ছুঃখ 
তখন বাস্তবজীবনের দুঃখ নয় যে আমাদের ালিত করিবে, ইহা! তখন 
কল্পনাজগতের ছুঃখ। দুঃখের ভাবটিকে তখন আমর! মনন করিতেছি এবং মননের 
আনন্দেই অভিভূত হুইতেছি, সুতরাং শিল্পকে বাস্তবজগতের অনুকরণ বলা তুল, 
বরং শিল্পই বাস্তবর্জগতের বস্তগুলিকে নিজরাজ্যে লইয়। গিয়া রূপান্তরিত করে। 
এ সমন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, অস্থৃকরণ কখনো নিখুঁত হইতে পারে না এবং শিল্পী 
সেজন্য বৃথা! চেষ্টাও করেন না। শিল্পী-সর্বদাই কোনো নূতন সৃষ্টি করিতে চান। 
তৃতীরত, যর্দি কোথাও অন্কর্ণও নিখুঁত হয় তাহা হইলে চিত্রকরের আদর 
কমিবে বৈ বাড়িবে না, কারণ অনুকরণ নিখুঁত হইলে শিল্পবস্তকে বাস্তববস্তর 
স্থিত সমান ওজনে তুলনা করা যায় এবং শিল্পীর কারিগরিই প্রশংসার বিষয় হয়, 
এ ক্ষেত্রে কল্পনা বা ভাবের কোনো! কথাই উঠিবে না। এই যাস্ত্রিক কৌশল 
আলোকচিত্র-শিল্পীর এবং অনেকাংশে আরে প্রশংসনীয় ভাবে ইহা! কৃষখনগরের 
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মুতিকারদের আছে। 

কিন্তু শিল্পস্থট্টিতে "এই কৌশলের আসন খুব উচ্চে নহে। হথার্থ শিল্পী 
ইহার“জন্ত লালায়িত নহেন'এমং তিনি কখনে! অনুকরণ করিতে চাঁন না। আবার 
অনেক স্থলে দেখ! যায়, যদি অন্থকরণ সার্থক হয় আমর! তাহার মধ্যে শিল্পরস 
পাইবার বদলে বস্তাটিকে বাস্তববস্তর মতো! বিচার করি এবং আমাদের মনে 
বস্তটির প্রতিক্রিয়া! কার্যকরী ভাবে আনিয়া দেয়; বহু তৈলচিত্র দেখিয়াই 
আমাদের মনে সাদৃশ্য সম্বন্ধে বিচার জাগিয়া ওঠে, ছবিটির ভাবলাবণ্য আমরা 
ভুলিয়া যাই। এক বিখ্যাত অভিনেতার দুর্বৃত্তের ভূমিকা অভিনয় দেখিয়া 
বিদ্ভাসাগর মহাশয় তাহার প্রতি চটিজুতা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সময় তাহার 
যথার্থ শিল্প-রসানুভূতি না জাগিয়া কার্যকরী বৃত্ত জাগিয়া উঠিয়াছিল, তিনি 
শিল্পের/ সত্যকে বাস্তবের সত্য রূপে দেখিয়াছিলেন। এইরূপ অনুভূতির পার্থক্য 
ধাহাতে না ঘটে সেইজন্য অভিনয়মঞ্চ কর! হয় এবং ছবিতে ফ্রেম দিয়া তাহাদের 
বাস্তবজগত হইতে দূরে রাখা হয়। " 

এটরূপে আমরা দেখিতেছি যে, শিল্প অস্থকরণ নহে। তবে কি ইহা বিশুদ্ধ 
কৃষ্টি? যেমন শিশু কল্পনায় নানীপ্রকার খেলা করে, ছোটো! একটি কাঠি 
হাতে লইয়! কখনো! তণোয়ার, কখনে| বন্দুক, কখনো-ব1 ছিপটি এবং আরো 
কত-কি বস্ত্র ভর্জতে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়_- সেইরূপ শিল্পীও কি অবাধ কল্পনায় 
গ ভাসাইয়া যাঁহ-তাহা সৃষ্টি করিয়া চলেন? শিল্প ও ক্রীড়ার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য 
আঁছৈ; ছুইটিই স্বাধীন কল্পনারাজ্য গড়িয়া! তুলে এবং ছুইটিতেই মানুষের উদ্বৃত্ত 
শক্তির সদ্ব্যবহার হয়। কিন্তু এই ছুটির মধ্যে পার্থক্য আছে, কারণ শিশুর 
কল্পনার খেলার কোনে! দর্শক থাকে ন। এবং শিশু অপরকে দেখাইবার জন্ত থেলে 
না, সেইজন্য তাহার খেলার মধ্যে কোনো  স্থায়ীবস্ত রচনা করে না। শিশু তাহায় 
খেলাকে অপরের বোধগম্য করিতে চায় না ব! সে স্পৃহাও তাহার নাই। কিন্তু 
পর পক্ষে শিল্পে এই ভাবগুলিই পরিশ্ফুট, শিল্পীর মনে সর্বদাই শ্রোতা 
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বা দর্শকের আসন রহিয়াছে । শিল্পী কেবল নিজের অবসব্র বা ভাব -বিনোদনের 
জন্য শিল্পরচনা করেন না; শিল্পী তাহার সমষ্টি যাহাতে অপরের মনে আসন 
পাঁয় সর্বদাই তাহার জন্ঠ ব্যগ্র, তিনি তাহার স্ষ্টি অপ্রব্নের সম্মুখে ধরিয়া তাহরই 
মধ্য দিয়া কিছু বলিতে চান যাহা অপরের অনুভূতিতে ও ধর! পড়িবে । “শিল্পী 
তাই সার্বভৌমতা৷ চান; কিন্তু শিশুর খেল! তাহ! চায় না, পায়ও না এই- 
জন্য শিল্প স্বাধীন হ্ষ্টি হইলেও প্রকৃতি হইতে একেবারে ভিন্ন হইতে পারে না। 
শিল্প প্রকৃতির প্রতিলিপি নহে, অথচ প্ররুতি হইতে বিচ্ছিন্নও নহে। ল্ুতরাং 
শিল্পী অনুকরণ করেন না, কিন্তু প্রতি হইতেই সামগ্রী আহরণ করিয়া তাহাকে 
নিজের ভাব-ভাবনা ছারা রূপান্তরিত রূপে প্রকাশ করেন। বদ্দি শিল্পী 
প্রকৃতির বিরুদ্ধে চ'তেন তাহা হইলে ঠাহার স্থা্ট অপরের মনে আবেদন 
জাগাইত না। এইজগ্ঠই শিল্পীর নিজস্ব স্বাধীন স্থষ্টির মধ্যেও কিছু সহঙ্জ স্মধারণ 
প্রাকৃতিক বিষয় থাক। আবশ্যক | প্রকৃতি সকলেরই জানা এবং তাহাকে আসর 
করিয়াই শিল্পী শিল্পরচন! করেন এবং তাহা ব্বুরেন বপিয়াই তাহার স্থ্টি অনা- 
স্থষ্টিতে পর্যবসিত হয় না । 
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শিল্পহটটি বা রূপস্থষ্টির মধ্যে আমর! সাধারণত শিল্পীকে খুঁজি, অর্থাৎ 
আমর! শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের খবর, পছন্দ-অপছন্দ-মতামত খুঁজি তাহটর 
সষ্টিতে। কিন্তু ইহা ভুল। বড়ো শিল্পী তাহার জীবনের অভিজ্ঞত! লেখেন না, 
তিনি নৈব্যক্তিক ৷ শেক্সগীয়রের নাটক-কবিতা হইতে কবির জীবন সম্বন্ধে কোনে 
ধারণ! খাড়া কর! যায় না, এই প্রচেষ্টা ধাহারা করিয়াছেন তাহার সকলেই 
বার্থ হইয়াছেন। কৰি তাহার কল্পন! ও সহাম্ভূতি দিয়! সকল ভাব-ভাবনার সহিত 
নিজেকে সাময়িকভাবে একীভূত করেন এবং তাহার রচনাকে ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনা 


১৬ সৌন্দর্যদর্শন 


মনে করেন না। আপনার মধ্য হইতে বিশ্বজনীন অনুভূতিগুলিকেই কবি 
সর্বসাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করেন এবং এইভাবেই সমষ্টির কাছে ব্যক্তিকে 
সমর্পণ করিয়া তিনি শিলের 'উদ্দেশ্ট অক্ষ রাখেন । শিল্পী একজন বিশেষ মানুষ 
হিসাবে তাহার ধ্যান-ধারণ! লইয়া শিল্পরচনাক়্ প্রবৃত্ত হন না-_- তিনি মানুষ-জাঁতির 
প্রতিনিধি' হুইয়। বা একটি সচেতন কেন্দ্র হইয়া রচনাকার্ষে প্রবৃত্ত হন, সেই 
শিল্পন্যট্টির আবেদন তাই সকল দিকেই ছড়াইয়|! পড়ে। তাহা! বলিয়া শিল্পী 
সাহার শিল্পরচনার বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করেন না। মনে রাখিতে হুইবে, 
শিল্পীর বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্য তাহার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে না; শিল্পীর 
শিল্পরচনার বৈশিষ্ট্য তাহার ব্যক্তিগত মতামত বা ধ্যানধারণায় খুঁজিলে পাওয়া 
যাইবে না, এই বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশপ্রণালীর 
উপর: 

"' এ ক্ষেত্রে এরপ প্রশ্ন হইতে পারে-_ তবে কি শিল্পী অভিনেতার মতো মিথ্যা 
ভান করেন, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহার সহিত শিল্পীর আন্তরিকতা বা 
সত্যকার মনের যোগ "নাই? একভাবে ইহা সত্য। তাহার রচনায় শিল্পী 
সার্মরিক ভাবে কোনো ভাবভাবনার সহিত সহানুভূতি দেখান এবং দর্শক 
বা শ্রোতারাও তাহাকে যোগ দেন। ইহাকে কিন্তু মিথ্যা ভান বলা চলে 
না, কারণ শিল্পী ও দর্শক উভয়েই জানেন যে, এই ক্ষণিক সহাম্ুতূতি কেবলমাত্র 
ক্পমীয়ঃ বাস্তব ব্যবহারে নহে। কাহারো ছুঃখে যর্দ আমরা সত্য কাতর 
ন' হয়! মিথ্যা দুঃখের ভান দেখাই তাহা হইলে আমাদের মিথ্যাচার হুইবে। কিন্ত 
অভিনয় দেখিতে গিক়। যদি এরূপ সহানুভূতির ভান আমাদের মনে আসে 
যাহা অভিনেত। ও নাট্যকাঁরও করিতেছেন, তাহাতে আমাদের মিথ্যাচার হয় না। 
কারণ এখানে সকলেই জানেন যে আমরা ভানই করিতেছি এবং তাহাতেই 
আনন্দ পাইতেছি ; ইহাঁতে কাহাকেও বিশ্বাস করিতেও বল! হয় না, ম্ুতরাং 
ইহাকে প্রতারণা বল] যায় না। এই ক্ষণিক সহান্থৃভূতি বা বিশ্বাসের ভান 
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আপনিই জন্মে। যদ্দি সত্য সত্য বিশ্বাস বা সহানুভূতি দেখ! দেয়, যেমন 
বিস্তাসাগর মহাশয়ের চটিজুতা নিক্ষেপ করার বেল! "দেখ! গিয়াছিল তাহা 
হইলে কিন্তু সৌন্দর্যবোধ নষ্ট হইয়া যার, কার্ধকরী খুদি' বা বাস্তবচেতন] জাগ্রত 
হয়া কল্পনারাজ্যকে এক পলকে লুপ্ত করে। এইরূপ ক্ষণিক অর্ধবিশ্বান্ গড়িয়া 
তুলিতে হইলে শির্পীকে তাহার ভাবগুলি বুদ্ধি দিয়! সংযত রাখিতে হয়। ভাবগুলি 
ষদ্দি “শল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত নিজম্ব হয় তাহা হইলে তাহাদের 
বাস্তবত। ও তীব্রতা এত অধিক হুইতে পারে যে শিল্পী তাহাদের মনন 
করিতে সমর্থ নাও হইতে পারেনঃ ব্রং তাহাদের ছার। চালিত হইয়া ভাবের 
বন্ঠাই শুধু আনিতে পারেন । এইরূপ শিক্পস্থষ্ট সার্থক হয় না, ইহাঁতে কেবলমাত্র 
বেগই পাওয়া যায়, স্থিতি ব1 সামঞ্জন্য থাকে না। বড়ো শিল্পীরা তাহাদের 
রচনায় এই অসংযম হইতে মুক্ত, কোঁনো ভাবকেই তাহার নিজন্ব অনুভূতির গত্ডির, 
মণে আবদ্ধ রাখেন না এবং কোনে! আবেগকে প্রশ্রর দিয়। বডে। করিয়! 
দেখান না। সকল ভাবকেই তাহাদের শিল্পের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার 
করেন এবং সেগুলিকে মনন এবং প্রকাশ করিয়াই "আনন্দ পান, বাস্তব রূপে 
উপভোগ করেন না। এইভাবে শিল্পী যদ্দি নিজস্ব তীব্রচ্ছ্. অনুভূতিগুলিকে 
বাদ দরিয়া অপরাপর ভাবের সহিত কল্পনায় যুক্ত হইয়া তাহাদের মনন ও প্রকাশ 
করেন তাহা হইলে তাঁহার ফল আরো! মহৎ এবং সুন্দর হয়। সুতরাং শ্রী 
নৈর্বাক্তিক হইলেই শিল্পের লাভ। 


শিল্পে বিচারবুদ্ধি ও প্রেরণার স্থান 


শিল্পে বিচারবুদ্ধি ও প্রেরণার স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে শিল্পীদের মধ্যেও মতভেদ দেখা 
যায়? কেহ কেহ প্রেরণায় বিশ্বাী; তাহারা বলেন যে. প্রেরণা বিছ্যাতের 
ঝলকের মতো আসিয়াই চলিয়া যায়, তাহার উপর বিচারবুদ্ধির কোনো গ্রভাব 
নাই এবং বিচারবুদ্ধির উপস্থিতি শিল্পের ক্ষতিই করে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও 
ইংরেজ কবি শেলী এই মতে বিশ্বাসী । পক্ষান্তরে ইংরেজ কবিছয় ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ 
ও কোলরিজ মনে করেন যে, কবির বিচারনুদ্ধি তাহার শিল্পমাধনার সহাদ্ুক 
এবং ভাব-সকলকে মনন করিতে বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন আছে। 
যে ক্ষেত্রে শিল্পীরা নিজেরাই এ বিষয়ে একমত নছেন সে ক্ষেত্রে আমাদের 
অধিক বলিবার কিছু নাই। তবু মনে হয় আমরা একটি মধ্যপথ ধরিতে পা“ 
অর্থাৎ আমরা মানিয়া লইব যে শিল্প-সাধনায় প্রেরণা এবং বিচারবুদ্ধি ছুইর়েরই 
প্রয়োজন ৷ যাহাকে প্রেরণা বলা হয় তাহা কোনে। ভৌতিক ব্যাপার নভে) 
মনে হয়, বহুকালের চিন্তা ও ভাবরাশি ইহার পিছনে থাকে । কোঁনো-এক দুসৃর্তে 
চৈতন্য হঠাৎ সজাগ হইশে অতিদ্রত এই-সকল চিন্তা ও ভাবরাঁশির সাঁরবস্থটি 
প্রক্কাশলাভ করে. “যমন কোনেএক সন্ধ্যায় জু ইফুলের কুঁড়িটি হঠাঁৎ বিকশিত 
হইয়া ওঠে। শিল্পীর একাগ্রতার চাপে তাহার যনের অনেক কথাই, যাহা 
সাধারণত মনের অবচেতন স্তরে রুদ্ধ থাকে, হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে । এই-সকল 
ভাব-ভাবনার ফললাভ .কোনো-একটি শুভক্ষণের প্রেরণার উপরেই কেবলমাত্র 
নির্ভর করে না, শিল্পীর দীর্ঘকালের সাঁধনাও ইহার অনেকাংশে সহায়। প্রেরণার 
তীব্রবেগে শিল্পীর সুপ্ধ অর্ধনুপ্ত চিন্তা ও আবেগরাশিকে তাড়া দিয়া বাহুর 
করা চাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিচারবুদ্ধিও প্রয়োজন । ইংরেজ কবি কীট্্‌ এই ছুই 
বস্তকেই মানিয়! লইয়াছিলেন। জার্মান দার্শনিক কাণ্টের মতে প্রেরণা সৃষ্টির 
অবাধ উৎস খুলিয়া দেয় এবং বিচারবুদ্ধি সেই সৃষ্টিকে সংহত করে.» গতির সহিত 


শিল্পের সার্থকতা ও আনন্দদান ১৯ 


স্থৈর্ষের যৌগ ন1 ঘটিলে শিল্প সার্থক হয় না, সুতরাং প্রেরণ! ও বিচারবুদ্ধি 
উভয়েরই স্থান শিল্পে স্বীকার্য। 


শিল্লের সার্থকতা ও আনন্দদ।ন 


আমাদের জীবনে শিল্পের সার্থকত1 কা, এপ একটি প্রশ্ন হইতে পারে । এই 
কথার উত্তরে প্রথমেই মনে হয়, শিল্প মামাদের আনন্দ দেয়; আমর নৃত্য গান 
চিত্র ভাব্র্ষ দেখিয়া! শুনিয়৷ ব! পড়িয়া আনন্দ পাই | কিন্তু এই উত্তর ঠিক নহে, 
কারণ স্ুুধের জন্ত যন্দ শিল্পচর্চ করি তাহা হইলে এই সুখ বা আনন্দ অন্ত 
সকল মুখ হইতে ভিন্ন, তাহা কিরূপে বলিব। খাছ্যবস্ত-আ'ন্বাদনের সুখ 
হইতে শিলিরসউপভোগের লানন্দ কি ভন্ন নহে? যদি ধরা যায় যে, $শল্ের 
আনন্দ বলয়! একটি বিশেষ প্রকারের স্রথ আছে তাহা হইলে প্রশ্নের উত্তর দেরী 
হইল না, কেবল একই কথা! ঘুরাইয়! বল! হইলখ আমাদের যদি বলতে হয় যে, 
শিল্পের আনন্দ বলিয়া কোনে। বিশেষ প্রকারের মুখ "নাই, সকল স্খই সুখ, 
তাহাদের জাতিভেদ করা চলে না তাহ। হইলে কিন্তু শিক্পবস্থ খাছবস্থর গোষ্ঠীতে 
পড়িয়া যায়-_ যাহা আমর1 কোনোমতেহই ভাঁবিতে পারি না। রি 

এখন এই সমস্তার সমাধান করিতে হইলে এই কথাই আমাদের বিচার্ধ 
যে, শল্ের সত্য সার্থকতা আমাদের জীবনে কোন্থানে 1 দেখা যায়, মানুষৈরি 
দৈহিক মানসিক সমস্ত স্বাধীন ক্রিয়াই তাহাকে আনন্দ দেয়, ুতরাঁং আনন্দদানে 
শিল্পের বৈশিষ্ট্য বা সার্কতা নহে অথাৎ শিল্পের সার্থকতা সুুখদানে নিহিত 
নহে। প্রত্যেক স্বাধীন ক্রিয়ার একটি-না-একটি সার্থকতা আছে এবং সুখ সস্তোষ 
বা আনন্দ সকল সুসম্পন্ন ক্রিয়ারই ঠৈষে ফলম্বরূপ আসে । এই সুখ তৃপ্তি বা 
আনন্দ কোনো-একটি বিশেষ ক্রিয়ার ফলমাত্র নহে বা আমাদের দৈহিক 
এবং মানসিক ক্রিল়াগুলির মধ্যে কোনো বিশেষ এনটকে শুধু নখ-উৎপাদনকারী 


২০ সৌনর্যদর্শন 


বল! চলে না, বরং যেকোনো! ক্রিয়াই শ্ুসম্পন্ন হইলে তাহার ফলম্বরূপ আনন্দ 
দেখা! দেয়। স্ুতরাং"শ্রিল্প স্থখ দেয় কথাটি সত্য হইলেও শিল্পকে উহার দ্বার। 
অপর সকল ক্রিয়ার সহিত্র-7 যেমন ভক্তি ভালোবাসা অধ্যয়ন ক্রীডা-_ মিশাইয়! 
ফেলিতে পারি না। শিল্পের নিশ্চয় কোনে বৈশিষ্ট্য আছে যাহার ছার! সে অপর 
ক্রিয়াগুর্পি হইতে স্বতত্ত্র। যেমন হাত প1 চোথ মুখ সকল অঙ্গেরই বিশেষ বিশেষ 
সার্থকতা বা ধর্ম আছে এবং তাহা হইতেই এ অঙ্গগুলির বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি ব। 
স্বভাব বোঝা যায়। সেইরূপ শিল্পচচা, অধ্যয়ন, ক্রীড়। ইত্যাদির বিশেষ বিশেষ 
সার্থকতা আছে, যেগুলিকে না জানিতে পারিলে আমর! তাহাদের প্রত্যেককে 
অপর হইতে ভিন্ন করিয়! দেখিতে পারিব না! । 

এইরূপে আমর! দেখিতেছি যে, সুখ বা আনন্দ -দানে শিল্পের সার্থকত। 
বলিকে কোনে লাভ হয় না। কারণ শিল্পের প্রত সার্থকতা কেবলমাত্র 
আনন্দদাঁনে নিহিত নহে। 


শিল্পের সার্থকতা ও শিক্ষাদান 


বাহার আনন্দলাভের 'ভন্ত শিল্পচর্চা করেন না তাহারা বলেনঃ শিক্ষাদানের 
জন্ত শিল্পরচনা1! কর হয় অর্থাৎ শিক্ষাদানেই শিল্পের সার্থকতা । একটু চিন্তা 
কারলেই আমরা বুঝিতে পারিব এই মতও ঠিক নহে। পুবেই আমর! বিচার 
রিয়া দেখিয়াছি, শিল্পের বিষয়বস্তরকে তাহার আধার হইতে ভিন্ন করিয়া 
দেখ! ভুল, উহ্থার্দের সম্বন্ধ প্রাণের সহিত জীবদেহের অক্গপ্রত্যঙ্গের মতোই 
অচ্ছে্চ । এখন ধাহার! শিল্পকে শিক্ষাদানের উপায় মনে করেন তাহারা 
শিল্পের বিষয়বস্তর উপরেই জোর দেন এবং'উছা৷ দ্বারাই শিল্পের মূল্যবিচার করেন, 


পরো ৭, কোনে! শিক্ষা বহন করিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, 
না নীচ র বিষয়বস্তর মধ্য দিয়াই কবি শিক্ষাদান করেন, ছন্দ 





শিল্পের সার্থকত1 ও শিক্ষ।দ[ন ২১ 


মিল প্রভৃতির মধ্য দিয়া নহে; সুতরাং শিল্পকে যদ্দি গিক্ষাদানের উপায় মনে 
কর! হয় তাহ! হইলে তাহার অথকেই মুখ্য বলিয়া মা্নিতে হইবে । কিন্ত 
ইহা যে ভুল মীমাংসা তাহা আমরা বিচার করিকচ! €দখিয়াছি। যদি শ্বিলপর 
সাথকতা শিক্ষাদদীনেই হয় তাহ] হইলে শিল্পকে বিজ্ঞান বা নীতিশাস্্ব হইতে 
পৃথক করা যাঁয় না। কিন্তু আমরা বিচার করিয়া! দেখিয়াছি যে, প্রিল্পসাঁধন। 
একটি স্বতন্ত্র জিনিস বা] বিশেষ ক্রিয়া এবং ইহার কোনে বিশেষ সার্থকতা বা! 
ধর্ম আছে। যদি শিক্ষাদানকে শিক্পের ধর্ম মনে করি তাহ! হইলে সমস্যা আরো 
জটিল হইয়া ওঠে কারণ শিল্পের আবেদন সার্বভৌম এবং দেঁশকালের গণ্ডিযুক্ত। 
কিন্তু শিক্ষার আবেদন সেরূপ হয় না। ভারতের যে শিক্ষা বা আদর্শ ভারতের 
শিল্পে প্রকাশিত, তাহা! আরবে বা ইউরোপে চলে না। প্রত্যেক কবি ব৷ 
শিল্পীরই জীবন-দর্শন ভিন্ন ভিন্ন॥ অথচ আমর! দেখি শিকল্পনৃষ্টি যেখানে শার্থক 
৪ সুন্দর হইয়াছে সেখানে আদর্শের বা মতের পার্থক্য শিল্পরসগ্রহণের বাহ 
হয় না; সকল জাতি. সকল দেশের মানুষই তাহার আদর করে. এবং সেই 
শিল্পের রসাব্মদনের সময় শিল্পের অর্থ বা বিষয়বস্থর পর আমর1 জোর দিই না। 
যদ কোনো কবির কবিতায় শিক্ষাদনই মুখ্য হয় তাহ! হইলে সেই কবিতা 
দাথক শিল্প হইবে না এব তাহার আবেদনও এই» মতের অন্ুসরণকারী 
অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে । সুতরাং শিক্ষাদান “শল্পের ধর্ম নহে 
বলা চলে। 

কন্তু এশল্প কু্শক্ষা প্রচার করে, ইহা মনে করা ভূল। বড়ো “শল্প সর্বদাই 
ন্থুশিক্ষা দান করে, যর্দও শিক্ষাদান কর] তাহার কাজ নহে । প্রথমেই বলা 
হইয়াছে যে, বড়ে। শিল্পে ভাঁবাবেগকে প্রশ্রয় ন। দিয়] তাহাদের মনন করা হয়। 
এই মননের ফলে ভাবগুলি সম্বন্ধে আঁমাদের স্বচ্ছ ধারণ] জন্মে, আমরা সেগুলির 
প্রকৃতি জানিয়া সেগুলিকে জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকি। 

যদিও শিল্পে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ভাবাবেগকে জয় করিতে শিক্ষা দেওয়া. 
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হয় না, ভবু পরোক্ষর্তাবে শিল্প আমাদের তাহাই শিখায় এবং এইজন্ত শিল্পকে 
নীতিমূলক ন1! বলিয়া নীতিসহায়ক বলা! যায়। 


শিল্পের সার্থকতা প্রকাঁশকার্ষে 


বনু বিচারের পর এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, শিল্পের কাঁজ 
স্থখ বা শিক্ষা! দেওয়] নহে। তবে ইহার কাঁজ বা! সার্থকতা কি? এই সমস্যার 
সন্তোষজনক মীমাংসা]! এই যে, শিল্প আমাদের ভাবগুলিকে প্রকাঁশ করে বা ভাষা 
দেয়। যেমন ক্ষুধা পাইলে আমরা খাই বা কৌতুহুল হইলে বিষরটিকে খু'জিয়! 
বাছির করিতে চেষ্টা করি, সেইরূপ কোনে ভাব বা আবেগের অন্ুতৃতি জাগিলে 
আমরা তাহা। প্রকাশ করিবাঁর জন্য চঞ্চল হুই এবং প্রকাশ করিতে পারিলেই সেই 
চঞ্চলতার বেদনা হইতে মুক্তি পাই। এই মুক্তিলাভের যে আনন্দ তাহাই 
শিল্পচর্চার কল। কিন্তু যেহেতু "আনন্দ প্রত্যেক সুসম্পন্ন ক্রিয়ারই কলম্বরূপ 
সেইজন্ত আনন্দকে শিল্পের «বিশেষ উদ্দেশ্য বা সার্থকতা বলা যায় না। £শল্ের 
বিশেষ সার্থকতা তাই তাহার ভাব-বাঞ্জনায়। প্রকাশের ব্যাকুলতা আমর! 
সকলেই অন্ুভব-্করি. ছুঃখ-সুখ প্রেম-ঘ্বণা এই-সব ভাবগুলি যখন আমাদের 
অস্থির করে তখন আমর। বেদনা! পাই। এই বেদন। হইতে মুক্তি দিতে পারে 
আমাদের ভাষা বা প্রকাশশক্তি। কবি তাই কবিতা লেখেন এবং সেই কবিতা 
খন পাঠক পড়েন তখন তাঁহার মনেও ভাব জাগে। এইভাবে সেই ভাবের 
প্রকাশও সঙ্গে সঙ্গে হইতে থাঁকে, তাই পাঠকও আনন্দ পান। যেমন কবিতাতে 
ভাব অভিব্যক্ত হয় ভাষার দ্বারা সেইরূপ চিত্রে ভাব প্রকাশ পায় রেখা ও রঙে, 
ভাস্বর্ষে পাথরের উপর খোদাই-কার্ষের বিচিত্র কৌশলে, সংগীতে শব্ধ ও সুরে, 
এবং নৃত্যে ভাব অভিব্যক্ত হুয় দেহভঙ্গি দ্বার1। এই প্রকাশ যখন নিখুত হয় 
আনন্দও তখন পরিপূর্ণ হয় এবং তখনই আমর] শিল্পকে সার্থক ও. ল্রন্বর বলি। 
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সৌ'দর্য এই পূর্ণপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছু নহে। শিল্পে আমাদের ভাবের 
যেমন প্রকাশ দেখি, প্ররতিতেও কৌনো কোনে! জন্য এক-একটি ভাবের 
সেইরূপ অভিব্যক্তি হইতে দেখি, এবং দেখি বলিয়া প্রকৃতিকে সুন্দর মনে হয় । 
যাহার নিজের মনে ভাব নাই সে কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়া আসিলেও আনন্ন পাইবে 
না। তাহার কাছে পাহাড়ের চূড়া আর সবুজ উপত্যকা, ক্ষিপ্রগণ্ি নির্ঝরিণী 
বাঁ ঘন পাইন-বনের সারি সবই সমান, এবং তাহার চোখে সবই অর্থহীন ও মুক। 
শিল্পীর চোখে প্রকৃতির রূপে যত বৈচিত্র্য ধর পড়ে তাহা সবই শিল্পীর ভাবজগতেই 
থাকে; শিল্পী শুধু প্রকৃতিতে তাহার প্রকাশ দেখিতে পান এবং প্রকাশ হইতে 
দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবগুলি সম্বন্ধে শিল্পী সচেতন হইয়া ওঠেন, বাহিরের 
বৈচ্ত্র্যে তাহার অন্তরজগতের বৈচিত্র্যের সন্ধান আনিয়। দেঁয়। সুতরাং আমর! 
দেখিতেছি যে, শিল্পে ও প্রকৃতিতে মানুষের ভাবরাশির প্রকাশ হয় ইহাই *শিল্লের 
সার্থকতা এবং শিল্প ও প্রকৃতির সকল সৌন্দর্যের রহস্য । 


ভাঁবের আদান-প্রদান 


এর পরে আমাদের আর-একটি সমস্তার সম্মুখীন হংন্তে হইবে। শিল্পী 
ত'হার ভাবের প্রকাশ করেন কথার ভাষায় বা রেখারঙের ভাষায়, কিংব! 
অপ্র কোনে শিল্পের ভাষায়। যে ভাবগুলি শিল্পী প্রকাশ করিতেছেন্ওাহুণ 
তাহাঁরই, তবু তাহা কেমন করিয়। পাঁঠক বা! দর্শকের মনেও আবেদন জাগায়” 
অর্থাৎ এখানে আমাদের বিচার করিতে হইবে যে, শিল্পী ও দর্শক বা পাঠকের 
মধ্যে কিভাবে যোগ স্থাপিত হয়। 

প্রথমেই মনে রাখিতে হইকে যে, এই যোগ যদ্ধি স্থাপিত না হয় তাহ! 
হইলে শিল্পীর প্রকাশকার্য অসম্পূর্ণ রহিয়! যায়, কারণ প্রকাশের অর্থই অপরের 
কাছে প্রকাশ । প্রকাশ শুধু নিজের কাছে হইলে আনন'ও পায়! যাইত না, 
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ন্থতরাঁং এই যোগস্থাপন"যাহাতে সম্ভব হয় সেইজন্ঠ শিল্পীকে বিশ্বজনীন ভাব গুলি- 
কেই শিল্পরচনার সান্মগ্রী হিসাবে গ্রহণ করিতে হুইবে। যে ভাবাবেগ বা 
অঙ্ুন্থতিগুলি একান্তভাবে ব্যক্তিগত তাহার মূল্য শিল্পে অধিক হুইতে পারে না 
বরং উহা মনম্তত্বে বিশেষভাবে আলোচিত হইতে পারে। তীহার শিল্পরচনায় 
শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে ভাবগুলি শিল্পী প্রকাশ 
করিতেছেন তাহ। তিনি সাময়িকভাবে অনুভব করিলেও শিল্পীকে নৈব্য-ক্তক 
রছিতে হইবে; কারণ সার্বভৌম ভাবগুলিই শিল্পীর বাঞ্জনাঁর বিষয় । এ কথা আমরা 
পূর্বেই আলোচন। করিয়া! দেখিয়াছি । ইহা! দেখা যার যে, শিল্পের সার বিষয়বস্তও 
সকল কালে সকল দেশেই কয়েকটি মূল যাঁনব-হৃদয়াবেগ ব্যতীত আর-কিছু 
হয় না। সেই একই প্ররেম-ঘ্ুণা ভয়-হিংসা অপতান্সেহ ও ঈশ্বরভক্তি এবং 
অপর'দুই-একটি ভাবকে লইয়াই সব কবিত৷ সব ছবে ও সব ভাস্কর্য এবং সুন্দরের 
টি হয়। 

কিন্তু এরূপ প্রশ্নও হইতে পারে যে, তাহা হইলে শিল্পে এত মৌলিকতা৷ কোথা 
হইতে আনে । শিল্লের“মেলিকতা৷ তাঁহার বিষয়বস্থকে আশ্রয় করিয়া নহেঃ উহা 
তাহার প্রকাশভঙ্গিটির, উপর নির্ভর করে। এই প্রকাশভর্দ কখনোই এই 
ভাবশুলিকে একেবীরে 'নিঃশেষ করিয়! প্রকাশ করিবার মতো! পরিপূর্ণতা লান্ড 
করিতে পারে না । সুতরাং প্রত্যেক শিল্পীই এই চিরপুরাতন ভীবগুলিকেই প্রকাশ- 
ভীক্গ দ্বারা নব নব রূপ দেন। মানবহদয়ের চিরজ্তন ভাবগুলির আদি-অন্য 
ক্কাহারে। সম্পর্ণ-গোঁচরীভূত হইতে পারে না। শিল্প স্পষ্টভাবে দুই-একটি কথা 
বলে এবং আভাসে অনেক কথ! বলে। শিল্পের অর্থ বা বিষয়বস্তও তাই খুব 
গভীর মনে হয় । মনস্তত্বে যাহীকে হিংসা! বলি তাহ।কে বিশ্লেষণ করিয়া! তাহার 
আরো ছুই-একটি অঙ্গ দেখিব। কিন্তু কাঁব্যে এই হিংসারই অন্যরকম আরো 
গভীর বৈচিত্র্যময় রূপ দেবি, কারণ কবি যাহা স্পষ্ট বলেন না তাহা আভালে 
অনেক বেশি করিয়া বলেন। এই আভাসের ব্যঞ্রন। শিল্পকে গভীর করে এবং 
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প্রত্যেক মৌলিক রচনায় এই ব্যঞ্জন৷ নব নব রূপে প্রকাশ্থ্তি হয়। 
স্থতরাং দেখিতে পাই যে, প্রকাশ তখনই সম্পূর্ণ যখন শিল্পীর চৈতন্তে সমাভ- 
মনের ভাবগুলি যাতায়াত করে। শিল্পীকে সমাঁজ গ্হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে চঙ্সিবে 
না, কারণ তাহাকে সমস্ত সমাজ-মনের কেন্দ্র হুইয়] সামাজিক ভাবগুল ফুটাইয়া 
ভুলিতে হইবে । সবাকার সহিত শিল্পীর যোগ থাকা প্রয়োজন; নচেং শিল্পী 
সবার হুইয়া' ভাঁবপ্রকাশ করিতে পারিবেন ন। এবং তাহার প্রকাশকার্ধও বার্থ 
হুইবে। প্রকাশকাধধ সফল করিবার জন্ঠ শিল্পীকে সামাজিক হইতে হুইবে ; 
কারণ প্রকাঁশকার্ষের মধ্য দিয়াই শিল্পী সমাজের সহিত জডিত হন এবং পাঁঠক ব। 
দর্শকেরাঁও পরস্পরের সহিত সহানুভূতি দ্বারা ক্ষণকালের জন্গও একতা! বোঁধ 
করেন । যখন আমর। অনেকে মিলিয়া কোনো নাটক বা ছবির প্রশংসা কর 
তখন সকলেই একটি মিলনস্ত্রে আবদ্ধ হুই, এবং সেই সুতটি নাটকার বা 
চিত্রকরকেও আমাদের সঙ্গে এক করে । * 
আমর! দেখিতেছি, কতকগুলি বিশ্বজন্মন ভাবের উপর “শল্লের ব্যাপক 
আবেদন নির্ভর করে, কিন্তু ইহার ভন্ প্রকাশপ্র্ণালীকেও সকলের বৃঝিবার 
উপধক্ত কর! প্রয়োজন । দেখ! যাঁয়, কতকগুলি সংকেত বা প্রতকের বিশেষ 
বিশেষ অর্থ আছে» যেমন কোনে-একটি ভাষার শব্দগুল্রি”্প।শশরকম অর্থ আছে, 
বাংল। ভাঁষায় পাত্র বলিলে একটি বিশেষ বস্ধকে বোঝায়ঃ আবার তৈল বললে 
অপর-একটি বস্তুকে বোঝায় । সেইরূপ বিভিন্ন রেখার 'বভিন্ন রকমের র্থ-« 
উহ1 ভাষার স্তায় সুস্পষ্ট না হইলেও ভাবের প্রকাশ করে । যেমন সরু বাকাচোরা 
রেখা শক্ত সোজা রেখ! হইতে ভিন্ন এবং ছুটি রেখাই পৃথক পৃথক ভব জাগায় ও 
প্রকীশ করে। সেইরূপ রঙের সুরের ও দেহভঙ্গির বেলাতেও একই কথা । এই 
ংকেতগুলির অধিকাঁংশই সকলে বোধগম্য, সুতরাং ভাব ফুটাইয়া তোলা 
এইগুলিরই সুষ্ঠ প্রকাশের উপর নির্ভর করে। কেন-যে একটি বিশেষ শব্দ বা 
রেখারঙ সেই একটি বেশেষ অর্থই বোঝায় তাহ! বলা যায় না। কেন কলস শব্দটি 
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একটি পাত্রকেই বোঝা কোনো ফুল-কলকে নহে এবং ঘোড়। শব্দটি উচ্চারণ 
করিলে কেন একটি বিশ্বে চতুষ্পদ্দ জন্ককেই বোঝায়-- এসব আমাদের জানা 
নেই,। এট সংকেতগুলি কখন কেমন ভাবে মাঁনবসমাজ প্রথম গ্রহণ করিল তাহা 
বল। কঠিন। কিন্তু সংকেত ব্যবহারের এই সাধারণ রীতি এবং "শব্বগুলির চলতি 
অর্থ সমাছ্দে আছে বলিয়াই প্রকাঁশকার্য সম্ভব হয়। এবং এই উপায়েই সুন্দরের 
স্ষ্টিও সম্ভব হয় এবং শিল্পী তাহার শিল্পন্হি দিয়া সমাজের সহিত ভাবালাপ 
করেন। 


সৌন্দর্যের স্বরূপ 


সৌন্দরু কোনো বস্তরতে তাহার রও বা আকারের মতো লাগিয়া থাকে ন!। 
বন্ধুর ভাবলাবণ্ অনুভবের দ্বার1 সৌন্দর্যকে আমর! পাই এবং ইহা! প্রকাঁশ-ক্রিয়ার 
উপলব্ধি ব্যতত অন্ত কিছু নহে। যখন একটি বস্ত কয়েকটি সাধারণবোধ্য 
সংকেত দ্বার আমাদের, কোনো হৃদয়বৃত্তিকে স্থন্দর ভাবে প্রকাশ করে তখন 
আমর] সেই বস্ুকে সুন্দর ৰলি। অথচ সে সময় সৌন্দর্যের অবস্থান সম্বন্ধে 
আমন্সা যে লচেতনস্ঘ,ক তাহ! নহে, সৌন্দর্যের অন্ভৃতিটি বস্তির সুন্বর প্রকাঁশে 
অথব! আমাদের মধ্য হইতেই পাই, তাহা ভাঁবি না। আমাদের সুন্দর লাগাকে 
লনা বস্তটির উপর আরোপ করি এবং বস্তরটিকেই সুন্দর মনে করি। আমাদের 
স্বনের প্রক্রিয়াগুলি আমাদের চোখে দৃশ্যমান নহে; তাহা যদ হইত তাহা 
আমাদের সৌন্দর্যোপলন্ধিতে বাঁধা উপস্থিত করিত। যেমন আমরা রজ্জকে 
ভ্রম করিয়া সর্প দেখি এবং তখন বুঝিতে পারি ন! এ অন্ভূতিটি আমাদের মনেই 
রছিয়াছে, বাঁহরে নহে; সেইরূপ একভাবে সৌন্দর্যকেও একটি ভ্রম বা মায়া 
বলা যায়। কিন্তু যেহেতু এই মার চিরন্তন এবং বিশ্বজনীন (ক্ষণস্থায়ী নহে),, 
সুতরাং ইহাকে এরূপ ছোঁটোভাবে উড়াইয়া দেওয়া! যাঁয় না, বরং সুন্দরকে 


মহান্‌ সৌন্দর্য ও কুশ্রীতা ২৭ 


সত্যেরই সমান মৃল্য দেওষা যাঁয়। সত্য শিব অর্থাৎ পরঙ্ল এবং সুন্দর-+ এই: 
তিনটি মানবজীবনের পরম আদর্শ; ইহাদের মধ্য দিয়ঃই বিশ্বদেবতাকে মানুষ 
দেখে । বিশ্ব-ষ্টিকার যে স্বন্দরকে আমাদের ভক্মুথে তাহার স্ষ্ট প্রক্ুদ্ধির 
ললায় মেলিয়! ধরিয়াছেন শিল্পী তাহাকেই নিজের রচনায় ধরিয়া রাখিতে চাছেন। 
আমাদের প্রাবিত করিয়া! সুন্দরের লীলা এই অনন্ত প্রাণপ্রবাহে ভাসিয়াঞ্চলিয়াছে, 
আনন্দের স্রোত বহিতেছে। এই সৌন্দর্যপ্রকাশের আনন্দে আমরা আত্মহারা 
হইয়। থাকিতে পারি, কিন্ত আমাদের অন্তস্তরের আরেো৷ আনন্দ আছে। আমরা! 
সত্যান্থদরণ করিয়। বা ধর্মসাধনা করিয়া আনন্দ পাই এবং কর্তব্যকর্ম করিয়াও 
আনন্দ পাই । সুতরাং আমর! সর্বদাই প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করি না বা 
শিল্পচর্চা করিয়া জীবন কাটাই ন1। শুধু ভাবপ্রবণতায় মানুষের প্রকৃতিতে 
শৈথিল্য আসে । ম়াহ্ষের চরিজে স্থৈর্য-বীর্ঘ ও জ্ঞীন-বর্মেরও প্রয়োজন & এই 
সমস্তরকম "গণের সমন্বয়েই এবং ঈশ্বরদত্ত সর্বপ্রকার আনন্দের শ্ুষ্ঠ সাঁমগ্ুষ্টে 
নিবজীবন সার্থক সুন্দর হয়। ইহার পন্লিচ আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনে 
দেখিতে পাই । ও 


মহান্‌ সৌন্দর্য ও কুগ্ীতা 


গ্রকুতির বিরাট বা ভয়াল রূপ দেখিলে সৌন্দর্যানুভূতি না হইয়া! প্রথমে জঁনেকী 
সময় আমাদের মনে ভয় ও বিরাগের সঞগর হয়; কিন্তু পরমূহুর্তেই মন্জনে 
একি মহিম সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগিয়া ওঠে এবং তাহাতে আমরা অভিভূত 
হই। আকাশচুম্বী দিগন্তবিলদ্দিত 'পর্বতশ্রেণী বাঁ সীমাহীন গর্জনময় বিক্ষুব্ধ সমুদ্র 
১ ইংরেজিতে ইহাকে ১0১1০০৩ বলে। * বালাষ এমন কোনো একটি শব্দ প্রচলিত নাই যাহা 
ইহাকে প্রকাশ করে । পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাঁশয় বলেন, সংস্কৃতি “বিরাট” শব্দটি এই অর্থে 
বাবহার করা বায়ন। অথর্ববেদে এইরূপ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত ইইয়াছে। 
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'কিংব! গভীর রাত্রের স্তপ্ধ আকাশে অসংখ্য তারাদল দেখিয়া আমাদের মনে এই 
মহিম সৌন্দর্যের অন্তত জাগিয়া! ওঠে । এই ভাবটিকে সৌন্দর্যের অনুভূতি 
হইতে অনেকে পৃথক করিয়া, দেখেন । ইহা! কিন্তু ভল। সৌন্দর্যের আনন্দভাঁব 
ও সৌন্দর্যের মহাঁন্‌ ভাবের মধ্যে কেবলমাত্র পরিমাণের প্রভেদী__ গুণের নহে। 
মহান্‌ সৌন্দর্যকে কঠিন সুন্দর বলা! যাঁয়, অর্থাৎ ইহা! সেই শ্রেণীর সুন্দর যাহ! 
আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর মনে করা কঠিন, কিন্ত কিছু পরেই অতি সুন্দর বলিয়া বোঝা 
যায়। একভাবে ইহাকে সৌন্দর্যের ছুরূুহ ভাঁবও বলা যায়। এই যে অন্ুন্দর 
মনে হুওয়া-_ ইহার কারণ এই যে, প্রকৃতির বিরাট বা ভীষণ রূপগুলিতে আমরা 
প্রথম কোনো ভাবের প্রকাশ দেখি না, তার পরে তাহাতে আমরা মানবাত্মার 
অহত্ব এবং মৃতুুর ভীষণতা ও ব্রাটত্বেরে ভাব (যাহা আমাদের সবার অন্তরেই 
থাকে) প্রকাশিত দেখি । এইখানে আমর! অসুন্দর কি' তাহারও বিচার করিতে 
পারি । অনুন্দরের বোধ তথনই আসে যখন কোনো সংকেত-_ যেমন শব্ধ রেখ। 
রঙ ইত্যাদি কোৌঁনো-একটি ভাবকে প্রকাশ করিতে গিয়া অরুতকার্ধ হয় । কোনো 
কুৎসিত মুখ যদি ছবিতে ফটাইয়া তুলিতে চাই এবং ঠিক ভাবে দুখটির ভব 
ফুটাইয়! তুলিতে পারি তাহা হইলে ছবিটি সুন্দর : অন্যথা ছবিটিতে যদ্দি সেই 
মুখের যথার্থ ভাব না ফুটাইযা তুলিতে পারি তাহা হইলে সমস্ত ছবিটিই শন্ন্দর 
ও বিরক্তিকর হুইবে। অস্পষ্ট প্রকাশ বা প্রকাশের অক্ষম চেষ্টাই অশুন্বর | 
'।"»এইরূপ দেখিতেছি যে, শুন্দর-অশ্রন্বর ভাবপ্রকাশের সাঁফলা-অসাফলে.র 
'উপর নির্ভর করে। যেখানে ভাব নাই এবং প্রকাশও নাই সেখানে সুন্দরও 
থাকিতে পারে ন। যেখানে ভাব আছে অথচ প্রকাশ নাই, সেখাঁনে ভাবকে 
না জানার জন্ঠ অস্পষ্টতাঁর বেদনা অনুভূত হয় । রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, অস্পষ্টতা 
ছুঃখ। ভাবপ্রকাশ করিতে গিয়া শিল্পী যখন অকুতকার্য হয়, শিল্পার সৃষ্টি যখন 
খানিক আলে! খানিক ছায়ায় বিশৃঙ্খল হুইয়। মনকে পীডিত করে তখনই আমর! 
অনুন্দরকে অনুভব করি । 


সত্য সুন্দর ও মঙ্গল 


সত্য ৪ শিব বা মঙ্গলের উপলব্ধি কিভাবে সৌন্দ্বেঃপলন্ি হইতে ভিন্ন ত্থাহ। 
জান প্রয়োজন । সত্য শিব ও নুন্দরের আদর্শ মানুষকে মহনীয় করে এবং 
মানবজীবনে এই তিনটির মতো! আর কিছুই মূল্যবান নহে এবং সকল বস্তরই মূল/ 
এইগুলির মাপকাঠিতে নিণয় করা হয়। সত্য শিব ও স্ন্দরের মধ্যে এক্য আছে, 
কিন্ত ইহারা এক নহে। কোনেো-একটি পারমাথিক নিত্যবস্ই সত্য শিব ও 
স্ন্দরের রূপ ধরিয়৷ মানুষের জ্ঞানগোচর হয় এবং এই তিনটি আলোক চিহ্ের 
'নদ্শ বাহিয়াই মানব পরমাথের সন্ধানে বাহির হয়। সত্য সুন্দর ও মঙ্গল-_- 
এই তিনটি পথের পরস্পরের মধ্যে ভেদ কোথায় তাহ! জানিতে হইবে। 
সতোর পথে চলেন জ্ঞানীর, সুন্বরের পথে চলেন শিল্পার এবং সাধক-মহংত্মারা 
5লেন মঙ্গলের পথ ধরিয়া । সত্যকে অনেক সময় সুন্দর বল! হয়ঃ তখন সত্যকে 
স্ন্দর বলি ভাবের বা উপলব্ধির সত্য হিসাবে ;৯কোনে। তথ্য বা তত্বকথার সত্য 
হইতে এই সত্য তথন ভিন্ন। আমাদের মনে অনুসদ্ষিৎসা জাগিলে আমরা 
লতাকে চাই, যখন কোনো বস্তুকে যথাধথভাবে সেটি ঠিক কেমন জানিতে 
অন্তসপ্ধিৎসা জাগে তখনই সত্যকে চাহ । এই অন্ুসন্থিতসী তপ্ত হইলে আনন্দ 
পাই, কিন্তু এই আনন্দ সৌন্দমযোপলব্ধির আনন্দ হইতে ভিন্ন_- যদিও আনন্দ 
মূলত সবই এক, শুধু ভাবে ভিন্ন। যখন সত্যকে চাই তখন কোনো দ্বপ্তগ 
সত্যাট ঠিক কেমন তাহাই জাঁনিতে চাই, এ সত্যটি আমাদের কেমন লাগে এ 
কথা! তখন অবান্তর । পক্ষান্তরে শুন্বরকে যখন উপলব্ধি করি তখনই আমাদের 
প্রকাশ-ইচ্ছ! জাগিয়৷ ওঠে, সৌন্দর্যের এ বিশেষ রূপটি আমাদের কেমন লাগে ও 
কী ভাব প্রকাশ করে এই কথাই বন্সিতে চাই, বস্থটির বাস্তবরূপ সন্ধে কোনো 
প্রশ্ন তখন মনে আসে ন।। এই প্রকাশ-ইচ্ছাটি সফল হুহলে সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত 
হয়। আরোঁ একটু বিচার করিলেই দেখা যায়, খন সত্যের সন্ধান করি তখন 


৩০ সৌন্দধদশন 


আমাদের বুদ্ধি প্রত্যেক বস্ত ব1! তত্বকে তাহার বাস্তবিক আবেষ্টনের মধ্যে যথাযথ 
ভাবে দেখিতে চায়, এবং সেই বস্তটির সহিত সংসারের অপরাপর বস্তর কার্যকারণ- 
সঙ্গন্ধ বিচার করিতে চাই & এইভাবে সমগ্র বস্তটিকে তখন এক বিরাট কৃষ্টি- 
ব্যাপারের একটি অংশরূপে দেখি । সৌনর্ধের সন্ধান যখন“করি তখন কেন্ত 
মন-বস্তুটিকে অন্তরের সহিত গিলাইয়। দেখিতে চাই। তখন সৌন্দর্যের শেষ 
রূপটিকে তাহার বাস্তব আবেষ্টনী হইতে তুলিয়া লইয়া! একটি স্বতন্ত্র সমগ্র কৃষ্টি 
রূপেই দেখিতে চাই। একটি প্রন্ষুটিত পদ্মফ্ুলের বৈজ্ঞানিক বিচার করিলে পদ 
নামক ফুলটি ফুলগোষ্ীর কোন্‌ শ্রেণীতে পড়ে, 'তাহার উৎপত্তি ও প্ররৃতির ব্যাধ্যা 
বা কোন্‌ কোন্‌ বৈশিষ্ট্য তাহার পুষ্পজীবনের ইতিহাসে ধরা পড়িয়াছে এই-সকল 
তত্ব বৈজ্ঞানিক উদ্ঘাটিত করিবেন। পক্ষান্তরে শিল্পী ফুলটিকে একটি ্বয়ংসম্পূর্ণ 
স্থষ্ি প্নুপে উপলব্ধি করিয়া আনন্দলাভ করিবেন। প্রেমভাবকে বৈজ্ঞানিক 
যখন বিচার করিবেন তখন প্রেমকে মানব-হৃদয়বৃত্তি-সমুহের একটি বলয় 
ধরিবেন এবং বিশ্লেষণ করিবেন।. এইরূপে আমরা প্রেমের বিভিন্ন মৌলিক 
অঙ্গ এবং তাহার উৎপত্তি ,ও সার্থকতার বাস্তব তত্ৃগুলির বিচার ও গবেষণা 
করিতে পারি। অপুরপক্ষে কবি প্রেমকে অস্তর দিয়া উপলন্ধি করিয়া আনন্দ 
ও সৌন্দর্যের অনুভূতি দ্রিয়। তাহাকে স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ রূপে নিজের রচনার মধ্যে 
প্রকাশ করিবেন। উপলব্ধি-শক্তি সৌন্দর্য-সাঁধনার বিশেষ সহায়। অন্ুভূতিই 
ফি'বিকে মুগ্ধ এবং প্রকাশের জন্ত আকুল করে । 

এই ছুইয়ের মধ্যে কৌন্টি প্রকৃত সত্য-_ বিজ্ঞানের সত্য না ভাবের সত্য-_ 
ইহার বিচার করিতে যাওয়া ভুূল। কারণ এই ছুটিকে পাশাপাশি রাখিয়। 
বিচার করিব কি দিয়!? দুইটিই বিভিন্ন স্তরের সত্য; একটি বুদ্ধির, অন্ুটি 
অনুভূতির । একটিকে দিয়া! অগ্টির বিচাঁপপ করা যায় .না-- মানুষের তৃতীয় 
কোনো! জ্ঞানেন্ত্রিয় থাকিলে তাহার ছাঁর1 এই ছুইটির তুলনামূলক বিচার কর! 
সম্ভব হইত। বুদ্ধি অনুভূতির সত্যকে অবজ্ঞা করে, আবার অনুভূতির উপর 


পত্য স্শ্দার ও মঙ্গল ৩১ 


ভর করিয়াও বৈজ্ঞানিক সত্যকে ছোটে! করা অন্চিত। বুদ্ধি এবং অনুভূতি 
উভয়কে একই পঙ্.ক্তিতে স্থান দ্িতে হইবে, কারণ ঘর্যাদায় কেহ কাহারে! 
অপেক্ষা ছেটে। নহে । 

মঙ্গলের ভাব তখনই আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয় যখন আমাদের মধ্যে 
সমাঁজচেতনা আসে এবং আমরা কোনে শুভ-সাঁধনে প্রবৃত্ত হই £ এই শুভ- 
সাধনাকে একরূপ কার্যকরী বুদ্ধিও বূল1 যায়ঃ কারণ ইহা আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত 
করে। সত্য ও লুন্বরের ক্ষেত্রে কর্মপ্রবৃত্তি নিরুৎন্বুক থাকে । বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা বা শিল্পর5নায় বুদ্ধি ও অন্ুভূতিই অতি সক্রিয় থাকে । মঙ্গলসাধনের 
ক্ষেত্রে কিন্ধ মানুষের ইচ্ছাশক্তি তাহার কর্মশক্তিকে জাগাইয়৷ মন ও আত্মার 
সহিত দেহকেও সক্রিন্ন করিয়া নিজের সকল শক্তি এক করিয়! কার্ষে 
প্রবৃন্ত হয়। 

শুভাশুভের ধারণা দেশে দেশে কালে কালে সমাজের অবস্থার অনুযায়ী 
পরিবতিত হইতে পারে, কিন্তু শুভের সাধনা স্মকল সময়েই মঙ্গল আনে । মঙ্গলের 
সাধন তাই সত্য ও সুন্দরের সাধনার মতো নিষ্পুহ হে, ইহা কমের সাধনা; 
এবং কর্মে প্রবৃত্ত হইলেই কোনো-একটি আদর্শে বিশ্বাস করিয়া তাহাকে বান্তব- 
জগতে বপায়ণ করিবার চেষ্টা আসে, যাহা নির্ধিকাঁর চিত্তে সম্ভব নহে। 
সমাজন্বার্থ ও আন্মোন্নতির সাঁধনাই মঙ্গলসাধন। এবং সাধক-মহাআ্সারা এই নঙ্গলের 
সাধনা করিয়াই আনন্দ পান। মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাহাদের শুভিত্রর্ভে" 
ব্রতী করে। কিসে মানুষের ছুঃখ-ছুর্দশশার ভাঁর লাঘব হইবে সেই কথাই তাহা! 
সর্বদা চিস্তা করেন এবং তাঁহাদের সকল কর্মে মানুষের কল্যাণকেই ফুটাইয়া 
তুলিতে চান। ভগবানের অবতার রূপে যাহারা আমাদের কাছে পূজিত তাহারা 
নিজ নিজ জীবনকাঁল্লে সময়োপযোগী নৃতন পথ বা! ধমত আচরণ করিয়! সর্ব- 
সাঁধারণকে তাহা শিখাইয়াছেন। এরচৈতন্ত বুদ্ধ শঙ্কর ও পরমহংসদেব ভারতে 
মঙ্গলসাধন। করিয়াছিলেন । ইহার! যে-সত্যকে লাভ করিয়াছিলেন তাহা দর্শন 


৩২ সৌন্দর্যদর্শন 


ব। বিজ্ঞানের সত্য নহে, তাহা! পারমাথিক সত্য; ইহা! তাহার। মঙ্গলের পথে 
পাইয়াছিলেন এবং এই. সত্যকে করি পান সুন্দরের পথে চলিয়া ও দার্শনিক ব 
বৈস্মনিক পান সত্যের পথে চলিয়] । 


কাব্যের সৌন্দর্য 


এখন আমর! কয়েকটি বিশেষ শিল্পে সৌন্দর্যস্থষ্টি কিভাবে হয় তাহ! সংক্ষেপে 
আলোচন1 করিব। সৌন'র্যস্থষ্টিতে কবির দান অতুলনীয় । প্রথমে কাব্যের 
বিষয় কিছু আলোচনা করা যাক। কাব্যে আক্ষরিক শব্দ বা কথা দির! 
ভাবপ্রকাশ কর হয়। পূর্বে দেখা গিয়াছে যেঃ ভাবপ্রকাশ সার্থক হইলেই 
সৌন্দর্যহষ্টি হয় । সুতরাং কবিকে -কথাশিল্পী বলা যাঁয় কারণ ছন্দৌময় কথার 
সুর্নিবাচিত সমাবেশে তিনি কবিত। রচন1 করেন-_ চিত্রশিল্পী যেমন তাহার 
চিত্রস্থটটি করেন রেখা ও রঙের অন্দর সমাহারের দ্বারা । সংস্কৃত কাবদর্শনে 
রসাত্মক বাক্যকে কাব্য "বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বাক্যগুলি এমন ভাবে ব্যবহার 
করিতে হইবে যাহাঁতে সৌন্দ্যরসের উন্নতি হয় । সকল শিল্লের মতে কবিতারও 
বিষয়বস্ত ভাব । ০শর্কের অর্থ আছে এবং সেই অর্থ দ্বারা বিজ্ঞান ও দর্শনকে 
বোঝানে! যায় অর্থাৎ চিন্তা প্রকাশ করা যায়। কিন্তু কবিতায় ব্যবহৃত 
বর্ধিত শব্বগুলির সাধারণ অভিধাঁনগত অর্থ ছাড়াও আর-একটি ভাবপ্রকাঁশক 
তার্থও থাকিবে এবং এই শবছন্দের ব্যঞ্জন। ব1 ইজিতের উপর ভাবের উদ্দীপন 
এবং ভাবপ্রকাশ নির্ভর করে । কবিতার বিষয় চিন্তাপ্রধান নহে এবং যে ক্ষেত্রে 
কবিতা চিন্তাপ্রধাঁন সেখানে ছন্দ মিল ইত্যার্দি যথাঁধথ হইলেও কবিতা হিসাবে 
তাহার বিশেষ-কোনো মূল্য থাকে না। কবি তাহার কৰিতায় অনেক চিন্তার 
অবতারণ। করেন, কিন্তু সে-সকলই তিনি গভীর অনুভূতি দিয়! দেখেন, নিছক 
চিন্তার ফল তাহা নহে। অনুভূতির এই তীব্রতাই কবিতায় রসের স্থষ্টি করে, 
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নহিলে নিছক চিন্তার ভাঁবকে ছন্দ বা সুর দিলেও উহ$ আমাদের মনে আসন 
পায় না। ছন্দ, মিল, অলংকার প্রভৃতির সাহায্য কাঁবেচ ভাব ফুটাইবার জগ্ভই 
আবশ্যক । যখন কোনে। হদয়াবেগ আমাদের চঞ্চল »করে তখন আমাদের কথ 
বার্তাতেও একটু সুর আসিয়া লাগে । সে সময় আমরা ঠিক স্বাভাবিক গদ্ধছন্দে 
কথা কহিতে পাঁরি না। কাব্যে তাই দর্শনতত্ব বা নীতিতত্বও কবির ল্লন্ুভৃতির 
রঙে রঞ্জিত হুইয়াই প্রকাশিত হয়। দর্শনে যখন “অসীম” শবটি ব্যবহার করি 
তখন আমাদের চোখের সমুখে কোনো! ছবি ফুটে না কিংবা মনে কোনে ভাব 
জাগে না, তখন শুধু বুদ্ধি দরিয়া রূপরসহীন “অসীম' শব্দটির সংজ্ঞ৷ মাত্র বুঝি। 
কিন্তু কবিতায় “চপীম কথাটির ভাবার্থ প্রথমেই আমাদের হৃদয়কে দোল। 
দেয়, আমরা যেন দুরদ্রিগন্তকে চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে দেখি-- অনস্ত- 
বিস্তারী নক্ষত্ররাঁজির নীচে সাত সমুদ্র তেরো নদী -পারের কোনো অদেখা 
রূপকথার রাজ্যের জন্ত মন আকুল হয়। সুতরাং শব্দের সাধারণ আভিধানিক্ক 
গগ্চ অথই কাব্যে সব নহে, শব্দের যে আবেগজাগ্রত করিবার শক্তি আছে 
তাহারই অন্থশীলনের ফল কবির কবিতা । এইজ্ন্, কবিকে তাহার কবিতার 
অক্ষরগুলি অনুভূতি দিয়া যাচাই করিয়া চয়ন করিতে হয়। সুতরাং কবিতার 
শব্বগুলির ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার মূল্য তাহাদের অর্থের অপেক্গী কম্ম নহে-_ অধিক 
হইতে পারে । এইজন্তই কবিতাকে অন্ত ভাষায় অনুবাদ করিলে এমন-কি; নিজন্ব 
ভাষাতেই গগ্যার্থ করিলে কবিতার লসৌন্দ্যরস অর্থাৎ তাহার প্রকাশশত্তি* নঙ 
হইয়া যায়। এই কথাগুলি আমাদের অনুভবে আপন! হইতেই আসে !, 
রবীন্দ্রনাথের “বলাঁকা'য় দার্শনিক তত্বভাব এবং “নৈবেছে নীতিতত্বভাব দেখা যায়, 
কিন্তু তবু কবিতা হিসাবে ইহাদের তুলন! পাওয়া যায় না কেন? এই ভালো 
গর; কব্তাগুলি ভাবনার জন্ত নহে, ভাবের জন্ত। “ব্লাকা"ম্ম বিশ্বগ্রকৃতি 
ও মানবজীবনের যে ক্ষণিকতাকে কবি দেখাইয়াছেন তাহা বৌদ্ধিক ক্ষণিক- 
বাদের দর্শন *নছে। “বলাকা'র কবিতার ভাবগুলিকে যদ্দি তাহাদের ছন্দ-মিল- 
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বঙ্জিত করিয়া খুব 'দার্শনিক ভাষায় পুনপিবিত করা যায় তাহা হইলে 
তাহারা সে ভাৰ গ্রকাশ করিবে না যাহ! কবিতায় হইয়াছে । “নৈবেছের 
কবিতা স্ন্ধেও এই কথাটি বলা যায়। কৰি তাহার হৃদয়াবেগকে প্রকাশ 
করেন এবং তাহার ভাবান্ভৃতি যদ্দি কোনো নৈতিক বাঁ দার্শনিক ধারণ! 
অবলম্বন' করিয়। জাগ্রত হয় তাঁহা হইলে এ ধারণাগুলিরও তাঁহার কাব্যরচনায় 
স্থান থাকিবে, তবে রূপাস্তরিত ভাবে । দর্শন বা নীতিতত্তের রূপ লইয়। ভাবগুলি 
কবিতায় আসে না, সুতরাং দর্শন বা নীতিশাস্ত্রের বিচারপ্রণালী দিয়! তাহাঁদের 
মূল্যনির্ণয় করা চলে না । ভাবগুলির সত্যাসত্যের পরিমাপ কবিতার জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে হয় না, অনুভূতি বা! উপলব্ধি শক্তির তারতম্য অনুসারে 
হয়। অর্থাৎ কাব্যের সত্যে ও জ্ঞানের সত্যে ভিত্তিগত প্রভেদ আছে। 
ভাঁবপ্রকাঁশের কয়েকটি সাধারণ রীতি আছে। রচনার মধ্যে এক্য ও বৈচিত্র্য 
ছুই আছে এবং বিভিন্ন বৈচিত্রের মধ্যে এই এক্য স্থাপন করাই রচনার উদ্দেস্ত । 
যে ভাবটিকে প্রকাশ করিতে চাই তাহার নিজন্ব আবেদন থাকিতে পারে, 
নাও থাঁকিতে পারে? যৈষন প্রেম-ভক্তি আমর! ভালোবাসি কিন্তু হিংসাঁকপটতা! 
চাই না । কাব্যে'কিত্ত সকল ভাবই স্থান পাঁয়; স্থৃতরাং কাব্যের আবেদন 
বিষয়বস্তু অপেক্ষা তাহার রচনাভঙ্জির উপরই বেশি নির্ভর করে । ভাবপ্রকাশেই 
সৌন্দর্যের সৃষ্টি এবং তাছাতেই আনন্দ । সুতরাং প্রকাশপদ্ধতিটি কবির অনুশীলন 
'করা চাই। অভ্যাস ও অন্কুশীলন -দ্বারা খানিকট। আয়ত্ত করা অসম্ভব নহে, 
কিন্তু সাধারণত কবিমাত্রেরই সহজাত প্রকাশক্ষমতা থাকে। কাব্যপ্রতিভা 
অনুসারে প্রকাশক্ষমতা বেশি-কম হল্ন। সার্থক রচনায় সমস্ত বৈচিত্রের 
মধ্যেও একটি সংগতি সুন্দরভাবে বিরাজ করে । বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায়, 
রচনায় বৈচিত্্যস্থত্রি এবং এক্যস্থাপনের* কতকগুলি বিশেষ উপায় আছে; 
নেইগুলির সুষ্ঠ সাঁধনেই সর্বাহনুন্দর রচনার পত্তন হয়। বৈতিত্র্যস্থষ্রীর মুখ্য উপায় 
তিনটি-- প্রথমত বিষয়বন্তর পরিবর্তন । এইটি সার্থক কবিতায় এবং নাটকে 
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বিশেষ ভাবে বিছ্যমান | যেমন “শা-জাহানে- 


মিথা। কথ! ! কে বলে যেভোল নাই, 
কে বলে রে খোল নাই 
স্মৃতির পিঞ্জরদ্ধবার ? 
এইখানে কবিতার প্রথম ভাবগুগলর পরিবর্তন হইল, পাঠক বৈচিত্র্যেন্ত আস্বাদ 
পাইলেন । নাটকে এই বৈচিত্র্য প্রায় প্রতি পট-পরিবর্তনের সঙ্গেই দেখা যাঁয়। 
বৈচিত্র্য হুষ্টির দ্বিতীয় উপায় হইতেছে বৈপরীত্য । ছুইটি বিপরীত ভাব যেমন 
প্রেম ও হিংসা পাশাপাশি রাখিয়া ইহার প্রক।শ হয়। “অভিসার, কবিতায় 
সন্্যাসী প্রাচীরতলের ধূলিতে সুপ্ত, সেই সময় “যৌবনমদমত্তা” নগরীর নটীর 
নৃপুরশিঞ্জিত চরণ সন্ন্যাসীর বুকে বাজিল। এইখানে বৈপরীত্যের দৃষ্টান্ত । 
এক দিকে ত্যাগের রূপ, অন্য দিকে ভোগের । এই কবিতা হইতেই ভেতর 
দৃষ্টান্ত পাঁয়া যাক্স, যখন দেখি সেই নটা পুরপরিথার বাহিরে পরিত্যক্তা, তাহার 
সবাঙ্গ মারীগুটিকায় আচ্ছন্ন । তখনই প্রথম চুবির সহিত দ্বিতীয় ছবি মিলাইয়া 
লইতে মন যায় এবং দারুণ বৈপরীত্যের আঘাত পাই & ক্ষবি অনেক সময় একটি 
লাইনেই এই বৈপরীত্য ধরিয়া দেন ; যেমন “শাজাহান” কবিতায়__ 


এক'বন্দু নযনেব জল 
কালের কপোলতলে শুভ সমুস্ছুল 


এ তাহামহল | 


এখানে যেন অনস্তের পটভূমিকাঁয় দেখি একটি ক্ষুদ্র অশ্রবিন্দু। নাটকে এই 
বৈপরীত্য পাশাপাশি ছুইরকম চরিত্র চিত্রণ দ্বার! হইয়া! থাঁকে-- একটি হয়তো 
সরলচেতা ওথেলো, অগ্তটি কুটিল ইঞ্কাগো। ধৈচিত্র্স্থষ্টির তৃতীয় উপায় ছন্দ । 
ছন্দ দিয়া ধ্বনিগুলি একটি বিশেষ নিয়মানুসারে মাপ বা তাল রাখিয়া 


পরিবন্তিত হয় 
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এখন এক্যস্থাপন্কের উপায়গুলি আলোচনা কর! যাক। প্রথমত বিভিন্ন 
ভাবের মধ্যে কোবৌ। একটিমাত্র ভাবের উপর জোর দরিয়া অর্থাৎ তাহাকে 
মুস্যভাবে প্রকাশ করিয়া! ৪এক্যস্থাপন1 করা যাঁয়। যেমন “শা-জাহাঁন' কবিতায় 
জীবনের ক্ষণস্থায়িতা এবং সম্পূর্ণ ত্যাগের ভাব লইয়া পৃথিবী হইতে বিদায় 
লওয়াই . মুখ্যভাঁৰ এবং সেইটিকেই বিশেষ ভাবে প্রকাশ কর] হইয়াছে । অন্ঠা 
ভাবগুলি, যেমন শা-জাহানের প্রেম, ভগ্রপ্রাসাদের শূন্তা ইত্যাদিকে গৌণ 
কর হইয়াছে; “াণক্য' নাটকে যেমন প্রতিহিংসার ভাবকেই প্রধান কর! 
হইয়াছে এবং সেই ভাবটিই প্রাণে বেশি করিয়া বাজে। চরিত্রগুলির মধ্যে 
চাণক্য--যিনি নাটকের নায়ক-__- চোখের সম্মুথে ফুটিয়া ওঠেন । এক্যস্থাপনের 
দ্বিতীয় পথ হইতেছে একতান স্থষ্টি করা । রচনার মধ্যে এমন-একটি আবহাওয়! 
স্্টি করিতে হুইবে যাহা দ্বার! সমস্ত বৈচিত্রাই একটি সংগতিতে মিশে । ইহ] 
শব্দের চয়ন এবং ধ্বনিবিষ্কীসের উপর নির্ভর করে। ভূতের গল্পে যেমন 
আবহাওয়াকে ভূতুড়ে করিয়! দেওয়া হয় এবং কোনো বীররসের কাব্যে যেমন 
তলোয়ারের ঝংকার শানু! যায়। ভারসমতা এক্যস্থাপনের তৃতীয় উপায় । 
ভাবগুলির মধ্যে সামগ্তীন্য রাখিতে হইবে, যেমন ছবির বিয়বস্তর ছুই দিকে 
ওজন সমান রাবিতে হয়। 

উল্লিখিত প্রণলীতে কবি ভাবপ্রকাশে সমর্থ হন এবং ইহাদের সুষ্টু সাধনে 
তাহার রচনায় সৌন্দধস্থষ্টি সার্থক হয়। কবিতায় ভাষার অলংকারের প্রয়োজন 
-হয় ভাবকে প্রকাশ করিবাঁর জন্যই, ইহা! মিথ্যা আড়ম্বর নহে। উপমা ও রূপকের 
ব্যবহার গছ্চে বিশেষ হয় না, কারণ সেখানে অর্থ লইয়াই আমাদের কারবার । 
কাব্য ভাবপ্রকাশেরই সাধনা, তাহা সাধারণ আভিধানিক গগ্ভের ভাষায় ফোটে 
ন1$ ছন্দ মিল ধ্বনি ব্যতীত অলংকারের সাহায্যও প্রয়োন্ধন হয়। সন্ধ্যার রূপ 
দেখিয়া মনে যে ভাব আসে তাহ! কি কোনো মনম্তত্ববিদের ভাষায় পাইব, 
যেমন পাইয়াছি এই কবিতায়-- 


কাব্যের সৌন্দর্য ৩৭ 


নামে সন্ধ্যা তন্দালল/ সোনার-আচল-খসা* 
হাতে দীপশিখ|__ 

দিনেব কল্লোল-পর টানি দিল ঝিলিষ্র 
ঘন যবনিক! | 


এবং ক্লাস্তির ভাবটুকুর প্রকাশ হুই্লাছে উপমার সাহায্যে-_ 
কান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতি সম 


আবার অনাবশ্ঠক উদ্দেশ্যহীন ঘোরাকেরায় যে উদাস বৈরাগ্যের ভাব, উজ্জল 
উপমার সাহায্যে কত সহজেই তাহ। প্রকাশ হইয়াছে__ 
আম শরৎশেষের মেধের মতে। 
তোমার গণন-কোণে 
সদাই ফিরি অকারণে । 
কাব্যে কোনো বস্তর হুবহু বর্ণনা করার, প্রয়োজন নাই। সেই বস্তটির 
নহিত মানবহদয়ের সংধোগটিকে প্রকাশ করা অর্থাৎ এসে বস্ধটির ছায়া মানুষের 
ভাবরাজ্যে কিভাবে পড়ে তাহ প্রকাশ করাই কাব্যের উদ্দেশ্য । সুতরাং কাবো 
তাহার বর্ণনা! করিতে হইলে অর্থাৎ ভাঁবটিকে ফুটাইয়৷ ,তুলিতে হইলে ভাবময় 
ভাঁষার প্রয়োজন হয়। ইহা! বিজ্ঞানের অর্থপ্রধান আবেগহীন নৈব্যক্তিক ভাষার 
দ্বার সম্ভব হয় না। কাব্যে এমন অনেক বস্তু বা জীবের অবতারণকর। 
হয় যাহা নিছক কাল্লনিক। কাল্পনিক বলিয়৷ যে এগুলি অথহান তাহা নহেঃ 
কারণ বাস্তব জগতের সত্যবর্ণন। কর। কাব্যের কার্য নহে, ভাবজগতের প্রকাশই 
কাব্যের কার্য; এবং ভাবজ্গতে এই-সব কাল্পনিক বস্ত বা জীব সত্য এবং 
তাহাদের অস্তিত্ব অনুভূতিতে । এইরূপে রূপকথার রাজ্য ও তাহার রাজারানী 
শিল্পরচনায় সত্য ও সজীব। নানা দেবদেবী ও অদ্ভুত জীবসকল-_- যেমন 
রাক্ষম ও গনধরব-কিন্নরদল-_ কাব্যে বাস্তব ও বাস্তব জগতের প্রাণীদের মতোই 


৩৮ সৌন্দর্যদর্শন 


আদরণীয়। কৰি যখন বলেন-- 
গব্চিণসমুদ্রপারে, তোমার প্রাসাদদ্বারে 
হে জাগ্রত রানী 
তখন সত্যই মনে হয় বহুদুরের সাগর পারাইয়া এমন কোনো অপরূপ প্রাসাদ 
আছে ধেখানে কাব্যরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী কাব্যলস্ষ্রী বাস করেন। এই কঠোরা 
স্বামিনী ক্লান্তি বা বিশ্রাম জানেন না এবং অসময়ে অবসন্ন কবিকে প্রেরণার 
বার্ত। পাঠান। 


চিত্রকল। ও তাহার প্রকাঁশপদ্ধতি 


আমদের শান্্ে বলে, একই বহু হইলেন ও এইরূপে স্থষ্টি সম্ভব হইল। 
সেইজন্য প্রথমেই রূপ আপনার বহু বৈচিত্র্য লইয়া আমাদের চোখে পডে ! 
আমাদের শিল্পশীস্ত্রে বলে ছবির দ্য অঙ্গ, যথাঃ রূপভেদ প্রমাণ ভাব লাবণ্য সাদৃশ্য 
এবং বণিকাভঙ্গ | 

ভেদ লইয়া! ছবি শুরু। এই ভেদ বা বৈচিত্র্য প্রধানত চিত্রের বিষয়বস্থুর 
মূলভীবটির আশেপাঁশে.আরো কয়েকটি বিভিন্ন প্রকার ভাব সন্ধিবিষ্ট করিয়া প্রকাশ 
করা হয়। যেমন অবনীন্দ্রনাথের “তাজ-নির্মীণ-ম্বপ্র” চিত্রে সআাট শা-জাহানের 
ধ্যানমগ্ন শাস্ত মুখচ্ছবিটিই এ চিত্রের মূলভাব ; কিন্তু আকাশে ম্লান প্রদৌষালোকের 
পাশে একফালি শুভ্র চন্দ্রকলা ও নীচে যমুনার নীলজল চুদ্বন করিয়া একটি 
অশ্রুবিন্দুর মতো! মর্মর তাজ-_ এই-সব বিভিন্ন ভাবগুলিও সন্নিবিষ্ট হইয়া ছবিকে 
আরে আকর্ষণীয় করিয়াছে । মাইকেল এঞ্জেলোর “লা-পিয়েটা” চিত্রেও এইরূপ 
বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন ভাব সন্নিবেশের দৃষ্টাস্ত বিছ্ধমান । * নাটকে এই বৈচিত্র্য 
বিচ্ছেদ-দৃশ্যের পটের পর মিলনের দৃশ্ঠপটের অবতারণ] করিয়া আরে] ভালোভাবে 
বৌঝানো যায়। চিত্রে এই ভেদ ছন্দ এবং আলোছা য়! বা রেখা-সমাবেশের বৈপরীত্য 


চিত্রকলা! ও তাহার প্রকাশপদ্ধতি ৩৯ 


দিয়াও দেখানে! হয় । নানারীতির রেখা আছে, তন্মষ্যে সরল ও বক্র রেখাই 
প্রধান। বিভিন্ন রীতির রেখায় বিভিন্ন ভাব জাগায় ৷ গ্ুছের কাওটি সরলরেখার 
নিয়িত, কিন্তু উপরের পত্রপুশ্পের মুকুটটি বক্র রেখায় রচিত। এইখানে প্রকৃদ্রির 
রূপে রেখা-সমাবেশের বৈপরীতা দেখি । চিত্রে এই রেখা-সমাবেশের রীতি 
চিত্রকর নিজে উদ্ভাবন করেন, কারণ রেখা-সমাবেশ চিন্ররচনার প্রন্ীন বস্ত। 
সরলরেখা ও বাকারেখার মধ্যে একটা প্ররুতিগত বিবাদের সম্পর্ক আছে এবং এই 
বিবাদ-রস অবলম্বন করিয়া একজাতীয় রেখ! অন্তজাতীয় রেখার পোষকতা করে, 
যেমন বাকারেখার পাশে সরলরেখা অধিকতর খন্জু মনে হয়। আলংকাঁরিক 
রীতির নকৃশাঁতে বাকারেখা একেবারে বাদ দিয়া নিছক সরলরেখার আঁশুেয়ে 
চিত্ররচন1 কর] যায় । চান ও জাপানের চিত্রে রেখা-কল্পনার যথাযথত। বিশেষ- 
ভাবে বিগ্কমান। আলোছায়ার বৈপরীতাও রেখাকে আশ্রয় করিয়া রচিত হয়। 
ছবিতে ছন্দলীলার স্টিও রেখার কাজ। চিত্রে ছন্দের গতিলীলা প্রত্যক্ষভাঁঙৰ 
দেখানে। সম্তব নহে, কারণ চিত্রের বিষয়বস্তু নড়তে পারে না। চিত্রে গতি ব৷ 
ছন্দলীল! প্রকাশের একমাত্র উপায় বাকারেখা-সমগ্রিরু আশ্রয় গ্রহণ । পদ্মম্ণালের 
নমনীয় আাকাবাকা রেখায় ছন্দ আছে। বাঁকারেখার প্রত্যেক বাকে একটা 
নির্দিষ্ট সংযত ভঙ্গি থাকে । এই সংযমহ ছন্দের প্রাণ? চিত্র রেখার নান! 
ভঙ্গির গতি একট! নিয়ম সংযম বা যতির নিগড়ে বীধিতে পাঁরিলে এ-সমস্ত রেখার 
মাল! ছন্দে নৃত্য করিয়া ওঠে । রেখার স্থান চিত্রে খুব বড়ো! কারণ রেখা ছারা 
চিত্রে বৈচিত্র্য এবং ছন্দলীলার হষ্রি হয়। প্রত্যেক রেখার নিজস্ব একটি অপ 
আছে, কারণ রেখ! হইতেই অক্ষরের ও রূপের হুষ্টি। বুত্তরেখায় আমর! 
পরিপূর্ণতার আভাস পাই, সরলরেখা উন্নতভাব জাগায়। বাস্তবিক রেখার 
গঠনরীতির উপর চিচত্রর ভাব বন্ুপগীংশে নিভর করে। “কিউবিস্ট শিল্পীগোষ্ঠী 
চতুষ্কোণ ও ভ্রিকোণ খণ্ডের রেখা-সমাবেশে এক অভিনব চিত্ররচনা-পদ্ধতি গ্রহণ 
করিয়াছেন। 


৪৪ সৌন্দর্যদর্শন 


ছবিতে এই ভেদব। বৈচিত্রের সঙ্গেই পরিমাণ ( প্রমাণ ) বা ভারসাম্য 
যমক করিয়া রাখিতে হইবে । আপনাতেই সীমার সার্কত! নাই, সুন্দরের 
জন্মই সীমা এই কথা* ছবিতে জানাইতে হুইবে। সত্য ও সুন্দরের একই 
ধর্ম-- এক দিকে তাহা রূপের বিশিষ্টতায় চারি দিক হইতে পৃথক ও আপনার 
মধ্যে বিচিত্র আর-এক দিকে তাহ পরিমাণ বা সামঞ্জত্যের সুষমায় চারি দিকের 
সহিত ও আপনার মধ্যে সুন্দর সংগতিতে মিলিত। এই ভারসাম্য দ্বার 
চিত্রের বিভিন্ন বিচিত্র ভাব সত্তেও মূল একটি ভাবকেই মুখ্য করিয়া তোল! যায়। 
কোনে। ছবিতে রেখা বা বস্ত -সমাবেশের বাহুল্যে চিন্ত্রবস্ত যখন এক দ্দিকে 
ঝঁকিয়া যায় তখন তাহাকে ওজনে সমান করিবার জন্ত অন্ত দ্রিকে কোনো নৃতন 
বস্তর সমাবেশ করিতে হয়। এই ভারসমতা রচনা-রীতির আসল কথা । 
ইউরেগীয় চিত্রে এই ভারসাম্য কোনে! বিপরীত আকর্মণের সামগ্রী চিত্রিত 
করিয়া! দেখানো হয়ঃ যেমন বট্রিচেল্লির “ভেনাসের জন্ম" চিত্রে বিষয়বস্তুর ভান 
দিকের দেবকন্ঠাটির ভঙ্গি প্রায় স্থির কিন্তু বাম দিকের দেবকন্যাটির ছন্দচঞ্চল 
ভঙ্গি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ভান দিকের বস্তগুলিকেও 
ভঙ্গির একঘেয়েমি প্রকঃশ হইতে বাচাইতেছে। চীন ও জাপান দেশের চিত্রে 
এই ভারসাম্য শৃষ্তস্থান, রাখিয়াও বা অপর কোনো বিপরীত আকর্ষণের বন্ত 
চিত্রিত না করিয়াও চমৎকার কৌশলে রক্ষা করা হয় যেমনঃ কোরিনের 
*মানুধ ও সারস' চিত্রে পটের চিত্রিত অংশের উপর প্রায় অর্ধেক স্থানের শূন্ততাকে 
শাশের দিকে কেবলমাত্র একটি সারগাথা অক্ষরের লম্বা মাল। দিয়! মানুষটির 
প্রকাড মাথ! ও অবয়বের ভারসাম্যে ও যথাযোগ্য ওজনে টানিয়া রাখ 
ক্ইয়াছে। 

চিত্রে আলে! ও ছায়া ঠিক সমান ওজনে ভাগ হয় না, অর্থাৎ যদি কোনে। 
বিশেষ মাপের আলোকের পাঁষাণ ভাঙিতে হয় তাহা হইলে এ পরিমাণের অধিক 
ছাঁয়ার সংস্থাপন করিলে তবে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। যেমন, টিশিয়ানের 
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দলা-ভিয়ান।' চিত্রে যতখানি অংশ আপণোকে উজ্জ্বল তাহধর প্রায় তিনগুণ বেশি 
ংশ ছাক়ায় নিমগ্র করিয়া তবে চিত্রকর ভারসমতা৷ রম্ঈাৎকরিতে বা আলে ও 

ছায়ার পাষাণ ভাঁঙিতে পারিয়াছেন। এই গআলোছায়ার বৈপরীভ্তঞ্ক্ 
91010109007 বল! হয় । 

ছবির মধ্যে এঁক্য আনিতে ভারসাম্য ব্যতীত ভাব ও সাদৃশ্ঠের সহায়তাও 
প্রয়েজন | প্রত্যেক চিত্রেরই উদ্ভব হয় কোৌনো-একটি ভাব বা অনুভূতি হইতে 
যাহ! শিল্পীর মনে প্রকাশের তাগিদ লইয়া! আসে ও রূপহ্ট্িতে প্রবৃত্ত করে। 
এই প্রকাশ বা সৌন্দর্যরসের অনুভূতি না জাগিলে শিল্পস্থ্টি নিরর্থক । যে 
ভাবটিকে চিত্রকর রূপ দিতে চাহিতেছেন, প্রেরণা! গভীর ও উপলব্ধি-শক্তি বলিষ্ 
হহলে একটি রেখাপাত মাত্রে চিত্রে তাহার অখণ্ড এক্য ও বিশিষ্টত। ফুটিয়া ওঠে । 
কবিতায়ও একটি-ছুটি ছত্রে ভাবটি কী অপরূপ ভাবেই ফুটিয়া ওঠে ;* যেমন 
তবশাখের বর্ণনায়-_ 

দীপ্চম্মু হে শীর্ণ সপ্র্যাসী 
পন্মাসনে বস আসি পন্তনেত্র তুলিযাঞ্জলাটে। 

টান-জাপানের চিত্রে স্বপ্ন রেখাপাতেই ভাব ফুটানোর সন্দর দৃষ্টান্ত বিচ্বামান। 
চিত্রের মূল্য তাহার প্রকাশভঙ্গির লাবণ্য ও যথাযোগ্যতার * উপর নিরূপিত 
হয়। চিত্রকরের স্বাতন্ত্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশভঙ্গর উপরই নিভর করে । ছবি 
যখন দেখি, আমর। ছবিটির অর্থ বা ভাবটিকেই জানিতে চাই । নইজন্য 
ভাবপ্রকাশ সুন্দর ও যথার্থ হইলে ছ'ব সার্থক হয়। 

ছবিতে এঁক্য আনিবার তৃতীয় ও বিশেষ উপায় সাদৃশ্ত । সাদৃশ্টের দুই 
দিক-__ একটি বাহিরের, একটি ভিতরের । উভয়েরই প্রয়োজন আছে। 
ইউরোপীয় শিল্পীরা! ক্রাহাদের রচনায়ি বাস্তববাদিতার চূভান্ত সাধন! করিয়াছেন। 
তাহাদের চিত্রে ভারসমতা, কাগমো-রীতি, আপেক্ষিক পরিমাঁণ, ঘনত্ব ও 
পরিপ্রেক্ষিত-_- সবই প্ররুতির অন্ুকরণের চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । এই 


৪২ সৌন্নর্যদর্শন 


সাদৃশ্ঠ আনয়ন বিশেষ পর্যবেক্ষণের ফল, এবং ভারতীয় শিল্পেও ইহার প্রয়োগ 
দেখা যায় না তাহা নহে যেমন» কমল-নয়ন, সিংহকটি, গোমুখ-সদৃশ পৃষ্ঠদেশ, 
বধনুলী-ওষ্ট ইত্যার্দি আমাদের দেশের শিল্পে মানবদেহের আদর্শ অঙ্গপ্রত্যঙগ 
বলিয়। ধর] হুইয়াছে। তবে এগুলিকে ঠিক বাস্তবান্ুসরণ বলা যায় নাঃ বরং 
এই উপমাণুলি দ্বারাই পূর্দেশীয় শিক্পন্ষ্টিতে অপরূপ কল্পনাশক্তির পরিচয় পাই 
যাছা না থাকিলে শিল্পীর রূপস্থষ্টি ব্যর্থ । পূর্বে বাঁলয়াছি সাদৃশ্ঠ ছুইরকম-- এক 
বাহিরের, অন্থটি ভিতরের ; একটি রূপের সহিত রূপের সাদৃশ্ঠ, অহ্ুটি ভাবের 
সহিত রূপের সাদৃশ্ঠ । বিচার করিলে দেখা যাঁয়, এই সাদৃশ্য বস্তঘেষা € 
প্রকৃতির নিছক প্রতিলিপি হুইলে শেষপর্যস্ত আমাদের মনকে পরিতৃপ্ত করিতে 
পারে না; কারণ শিল্পার মনের ছবিটি প্রধানত রেখার ছবি নহেঃ তাহা রসের ছবি; 
ভাহারমধ্যে এমন-একটি অনির্বচন্ীয়তা আছে যাহ সংসারের বস্ততান্ত্রিক প্রত্যহের 
চোখ দিয়া আমর! প্ররুতিতে সব সময় দেখি না। ছবি দেখিবার সময় কিন্তু 
অনুভূতির মনটি লইয়াই আসি এব* শিল্পীর অন্তরের সেই অমৃতবসের ভাবচ্ছবিকে 
তাহার রচনায় প্রধানত দৃণ্ঠমাঁন দেখিলে তবেই তৃপ্ত হই। এই তৃপ্তি রসের 
সহিত রূপের সাদৃশ্য , দেখিয়া__ যাহা অন্তরের সহিত বাহিরকে মিলিত করে» 
যাহা অদৃশ্যকে 'দৃশ্তে গ্রতিকলিত করে এবং এই রসের সহিত রূপের সাদৃশ্য 
শিল্পীর হট্টিকে সার্থক সুন্দর ও প্রাণবান করে। 

এক সময় ইউরোপীয় শিল্পীর! প্ররুতির হুবছ অন্ুকরণের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। 
দই কঝৌঁকের প্রতিক্রিয়৷ এখম বাস্তবকে অস্বীকার করিতে চাহিতেছে। ইহা ঠিক 
নহে, কারণ দুইয়ের আবশ্তক আছে। সমস্ত বাস্তব অনুষঙ্গ বাদ দিলে মানুষের 
ইন্দ্য়গুলি নিক্ষিয় হউয়! থাকে, তখন মনও ম্বাভাবিক ভাবে চিন্তা করিতে পারে 
না। তবে শিল্পী কথনে? সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিবাদী হুইতে পারেন না, কারণ মনের 
স্পর্শ দ্বার! রূপান্তরিত প্রকৃতির রূপকেই মানুষ প্রকাশ করিতে ও দেখিতে চায়। 
শিল্পী নিখিল-মানব-হদয়ের গোপন ভাবটিকে কোনো-এক মুহুর্তের প্রেরণায় 
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তাহার সাধনার ফল দ্বরূপ প্ররুতির রূপে উপলব্ধি কঞ্পেন। এই উপলব্ধিকেই 
শিল্পী রূপ দেন এবং সাদৃশ্য এখানেই সার্থক হইয়! ধিক্সরচনাকেই মানুষের মনে 
নিত্য-আপমন দেয় । 

এইবার বর্ণিকাভঙ্গ । সংগীতে যেমন সাতটি নুর 9 বনু শ্রুতি আছে সেইরূপ 
চিত্রশিল্পের ভাষাতে ও সাতটি সুরের অঙ্থুরূপ সাতটি মূল বর্ণ আছে» ধথা্ট_ বেগুনি? 
তৃঁতে, নীল, সবুজ, হরি, কমলা ও লাল । এই সাঁতরডের যে-কোনো ছুটি রঙের 
মধ্যে আরে! বিভিন্ন ওজনের রঙের রেশ বা বর্ণাভাস আঁছে। এইগুলির সাহায্যে 
শিল্পী তাঁহার বক্তব্য ছবিতে বলেন। এ সাতটি রওকে চিত্রভাষার স্বরবর্ণ 
বলা যায়। প্রকাশ করিবার একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে রঙের । বিভিন্ন 
রঙ বিভিন্ন বস্তর প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং রঙগুলির ভাবগ্রকাঁশ বাত'ত 
আরে গভীর অর্থ আছে যাহ! দ্বারা আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর রূপেষ্বর্ণভেদ 
কল্পনা করা হইয়াছে । রুষ্ত নীলবর্ণ, কারণ তাহাকে অখিল-ত্রলাণ্-ব্যাপ্ত 
অনাদি অনন্ত পরমপুরুষ বলিগ্পা জানি । জ্জ্ঞান হাঁ ও ধী-র অধিষ্ঠাত্রী দেবা 
সরম্বতীকে শুভ্র কমলাসনে শুত্রনিরঞ্জনমৃতিতে কল্পন্থা করি । আমাদের জাতীয়- 
পতাকার তিনটি বর্ণ বিশেষ বিশেষ ভাব বা আদর্শের প্রতীক । রঙের একটি 
প্রভাবশক্তি আছে, যেমন, লাল রঙ উত্তেজক, ইহ] শক্তি সৌতীগ্য ও অন্রাগের 
চিহ্ন; হরিৎ আনন্দের ; এবং সবুজ নবীনতাপ্রকাশক ইত্যাদি । বিজ্ঞান ব্ণ 
সম্বন্ধে নানা তত্ব আবিষ্কার করিয়াছে ; তাহার মধ্যে একটি এই যে. মানুষ বস্তর 
রূপ বুঝিবার বহু আগে বর্ণের শক্তি অনুভব করে । কবিতায় যেমন স্থুর, ছবিঠেঠ 
তেমনি রঙ আমাদের নৃতন ভাবে ও রসে প্রাবিত করে । রেখাচিত্রে আমাদের 
বুদ্ধি আনন্দ পায়, রঙ ফিন্তু আমাদের ভাবরাজ্যে গিয়া কর1ঘাঁত করে । সাতটি 
বর্ণের মধ্যে লাল হুর্রৎ ও নীল-_ এই তিনটিকে মূল বা শুদ্ধ বর্ণ বলে। বর্ণের 
সমারোহ শিল্পীর রেখাচিত্রের সরবাঙ্গ এইবর্যভূষিত করে। চিত্র তখন এক নৃতন 
ভাবেতে উজ্জীবিত হয়। সংগীতশাস্ত্রের বাঁদী-বিবাদীর সুরের মতো বিভন্ 
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বর্ণের মধ্যেও বাদী-বিবাদীর সম্পর্ক আছে; এই বৈপরীত্যের যথোপযুক্ত ব্যবহারে 
চিত্রকর অভিনব ভাবেরণ সৃষ্টি করেন। ইউরোপীয় শিল্পীর! বর্ণসংযোজনায় অদ্ভুত 
ই্জাজলের সৃষ্টি করিয়াছেনণ। « বর্ণের এই এঁকতান-রচন! করা চিত্রশিল্পের একটি 
ছুরহ কৌশল । রেখ! জিনিসটি সুনির্দিষ্ট এবং বর্ণ নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্টের সেতু । 

উপসংহারে এই কথাই বল! যায় যে, সকল গ্রকৃত আঁটেই একটি বাছিরের 
ও একটি চিত্তের উপকরণ থাকা চাই-__ অর্থাৎ একটি রূপ, অপরটি ভাঁব। এই 
উপকরণকে সংযম দ্বার! বাঁধিয়া! গড়িতে হয়, বাহিরের বীধন পরিমাণ, ভিতরের 
বাধন লাবণ্য। তার পর এই ভিতর ও বাহিরকে মিলাইতে হইবে সাদৃশ্ঠের জন্ত । 
কিসের সঙ্গে সাদৃশ্ট ? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “এই সাদৃশ্য হইবে ধ্যানরূপের সহিত 
কল্পরূপের তার পর এই সাদৃশ্কে ব্যঞরনার রঙে রাঙাইতে পারিলে তবেই 
যথার্থ আনন্দরূপের প্রকাশ হুইয়! 'শিল্লের সৌন্দর্যসষ্টি সার্থক হইবে । 


ভাক্কর্ধ ও সংগীত 

চিত্র-আলোচনার পর“ এইবার ভাস্কর্য ও সংগীত সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। 
ভাস্বর্য তিন মামের শিল্প-- রেখা, নানা পরিসরের মুখ বা ক্ষেত্র, এবং আলো 
ও ছায়ার অবকাঁশ। সমতল ক্ষেত্রের বুকে নানা আকৃতির গহ্বর কাটিয়া 
"নানা পরিসরের আলোকপাত করিয়া ভাস্কর তাহার কল্পিত মুিকে ফুটায়! 
সতুলেন। রেখা দ্বারা ভাস্কর সাহার কল্পিত রূপের সীমা, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা 
নিধ্ধারণ করেন। কাঠ বা পাথরের খণ্ড হইতে এইরূপে খোদাই করিয়া মৃত্তির 
আদল বাহির করিতে শিল্পীর বহুদ্দিন লাগে; ততদিন তাহার মানস-প্রতিমাকে 
শিল্পী মনের মধ্যে জাগ্রত রাখেন-_ যেন বাছিরের অনাবশ্তক্ষ অংশ দ্বার! লুক্কায়িত 

প্রততমাটির আবরণ শিল্পী ধীরে ধীরে মোচন করিতেছেন। 
রেখাবর্পের চিত্র অপেক্ষ৷ ভাস্করের গঠিত মুরির মায়৷ অধিকতর বাস্তব, 
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কারণ ইহাতে আমর। সত্যবস্তর অন্থরূপ অন্থভূতি লাভ করি। ভাস্করের 
রূপ-কল্পনার বিচার তাহার রেখাসমষ্টির একতানের উপর এবং তাহার নান! 
পরিসরের ভারসংগতির উপর নির্ভর করে। চিত্র' অপেক্ষা ভান্বর্ষে রে্পীর 
মূল্য আরো! বেশি, কারণ বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ছন্দের আলোকপাতে মৃতির 
উপর রেখার তারতম্য ঘটে। প্রাচীনকালে গ্রীসে ও রোমে মুতিতে বর্ণ- 
যোজনাঁর রীতি ছিল। ভারতে মাটির দেবদেবীর প্রতিমায় এখনো বর্ণ সংযুক্ত 
হয়। বর্ণযোজনার প্রথা রহিত হইয়া মৃত্তিশিল্প রেখা ও আলোক -পাতের ছুইটি 
মাত্র সাধনে সীমবদ্ধ হুইয়াছে। পাথরের উপর পরুষ "৪ মস্থণ ভাঁব ফুটায় 
ভাস্কর মুতিশিল্পেও বিপরীত ও বিবাদী রসের ঘাত-প্রতিঘাতে অভিনব ভাব 
ফুটাইয়াছেন। ভারতে পহনবধুগের কয়েকটি খোঁদিত প্রস্তরফলকে ইহার উৎকষ্ঠ 
দৃষ্টান্ত আছে। ভাস্কর্ষেও ছন্দরচনা! একটি অপরিহাধ উপাদান ও ব্পাধন। 
রেখা রচনা ও সংস্থানের মধ্যে তাহার প্রকাশ। সাঁটান্তুপে এই ছন্দলীলাঁর 
নিপুণ উদ্দাহরণ দেখা যায়। 

ভাস্র্ষশিল্পে আর-একটি বিশিষ্ট রসপ্রকাশের স্ুষ্ভোগ 'আছে-_ ইহা স্থির রস বা 
শান্ত রস, ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত ভারতের প্রজ্ঞাপারমিতা” ৷ নিশ্চল পাষাপে 
গতির চঞ্চগতা৷ ফুটানো স্থির রস ফুটানো! অপেক্ষা কঠিন*। ইহীর লুন্দর নিদশন 
মাইরনের “চক্রনিক্ষেপকানী? মৃত্তিতে । এই গতিশীল মৃতির বেগ-ধারণের সার্থক 
ুহূর্তটি নিপুণ কৌশলে ধরা হইয়াছে। গতি ও স্থিতি ছুটি আপেক্ষিক বস্তু । 
গতির তুঙ্গ অবস্থায় ক্ষণিকের স্থিতি দেখা যায়, যেমন, সমুদ্রের ঢেউটি ভাঙিয্গ 
গড়িবার পূর্বমহূর্তে ক্ষণেক স্থির হুইয়! দড়ায়। ইহা! নিশ্চলত৷ নহে, দুইটি 
শক্তির বিরোধের মধ্যে সাময়িক গতিহীনতা । এই গতির মধ্যে স্টিতির অতি 
সুন্দর দৃষ্টান্ত ভারতীয় ভ্ডাস্করের অপূর্ব কল্পনা “নটরাজমত্তি। 

পশ্চিমদেতে ভাস্বর্ষের ধারণা আদর্শ মানবদেহ আশ্রর করিয়া অত্যন্ত 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সকল শিল্পস্ষ্টির উদ্দেশ্ট অনুযায়ী ভান্বর্ষে ও 
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স্বাধীন কল্পনার অবকাশ আবশ্যক। এই অবাধ অপরূপ কল্পনা ভাক্কর্ষে 
এনরসিংহ" “সেকমেটের” (লী? প্রভৃতি মৃিতে সৌন্দর্যের অভিনব ভাব প্রকাশ 
কল্ষিততছে। 

কানে শোনার পথে শব্দ ও স্থুরের ভাষায় পার্থক্য আছে। কথা বুদ্ধিগম্য 
সকল ভাবঠক প্রকাশ করে, কিন্তু সুর অনির্বচনীয়ের সংবাদ আনিয়া অনুভূতির 
তন্ত্রীকে আকুল করে । পৌন্দ্যের সাধনার বা ভাব-প্রকাশের সার্থকতায় সংগীতের 
স্বানই প্রধান, কারণ বাণীর সহিত সুর সংযুক্ত হুইয়া গান অপূর্ব প্রাণৈশ্বর্ষে মণ্তিত 
হুইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, পন্ত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে 
গতিদান করে।” অর্থবিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্চ, সংগীতের দ্বারা 
তাহা অসামান্ত হুইয়! ওঠে, কারণ কথার মধ্যে বেদন৷ সংগীত সঞ্চার করিয়। দেয়। 
সুরের "ও কথার ভিত্তিগত প্রভের্দ এই যে, কথার বিশেষ প্রকাশ ভাবে। 
প্রতিভাশালী কবি কবিতার ছন্দে এবং রসাত্মক ভাবঘন শব্দের জাল পাতিয়। 
মানবহৃদয়ের অনেক হুমম ভাঁবান্ভৃ্তকেই বন্দী করিতে পারেন, কিন্ত মানুষের 
অস্তরলোকের অনিবচনীয়কে প্রকাশ করিতে সক্ষম একমাত্র সুর। প্রচণ্ড 
শারীরিক ক্লেশের বেদনাবোধেও আমর! যে আর্তনাদ করি তাহাও শব্দের সহিত 
সুর সংযুক্ত করিয়। প্রব্কাশ হয়। কথার আবেদন ও সুরের নিবেদনের মধ্যে 
একট। দোটানার ভাব থাকিয়া যায়। হিন্দী ক্লাসিকাঁল গানে যেখানে কথা বস্ত 
অপেক্ষাকৃত কম, স্বুর সেখানে আপনাকে কতকটা স্বাধীন ভাবে বিস্তার করে । 

সকল প্রকৃত আটে সৌন্দর্যস্ট্টির যে রীতি, তাহাই সংগীত-শিল্প সন্বন্ধেও 
খাটে। চিত্রশিল্পের সাতটি বর্ণের স্যায় সংগীতের সাতটি সুর ও একশো! আঠাশটি 
শ্রুতি বা সুরাভান একটি বিশেষ নিয়ম বা সংযমে বাঁধা পড়িয়া! ভাব হ্ষ্টি করে। 
তিনটি গ্রামে উদার! যুবারা ও তারায় সুরশ্রুতির আঘাত, অনির্বচনীয় লোকের 
দুয়ার খুলিয়া! দেয় । কাব্য ও চিত্রের মতো ন্মরেরও ব্যঞ্জনা ও অলংকার প্রতৃতি 
আছে। নান! বিচিত্র পর্দার পথে থুরিতে ঘুরিতে সকল সুর একটি সংগতিতে 
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লয় পায়। নানা সুর নান৷ ভাব-উদ্দীপক ও বিভিন্ন সমধে বিভিন্ন সবরের সাধনার 
রীতি শিল্পশান্ত্রে দেখ। যাঁয়। 

মোটামুটিভাবে সংগীতের বিচার করিলে দেখা খীয়, ইহার উপকরণ, প্রধানত 
ধ্বনি মাত্র, যাহা অতি লঘু এবং সরাসরি বা অপরোক্ষভাবে ভাবপ্রকাশ করে। 
কাব্যে কথার ধ্বনিগুলি কাজে লাগে বটে, কিন্তু অর্থের মধ্য দিয়াও ভাখ্ের প্রকাঁশ 
আবশ্যকঃ সুতরাং সেখানে ভাবপ্রকাঁশই পরোক্ষভাবে হয়। পক্ষান্তরে সংগীতে 
ইহা! অপরোক্ষভাবে হয় । দ্রার্শানক শোপেনহাওয়ার বলেন, শিল্পের মধ্যে সংগীতের 
স্থান সর্বোচ্চ। 
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আমরা যে সৌনর্ষদর্শন আলোচনা করিতেছি ইহা বর্তমান সময়ের সৌন্দর্য- 
বিদ্গণের অভিমতের সমন্বয় মাত্র। এই দার্শনিকগঞ্র অদ্বিকাংশই ইউরোপীয় । 
তাহারা বলেন, প্রকাঁশই সৌন্দর্যস্থ্টির মুলে । ইটালীয় দাঁ্ানিক ক্রোচে এই কথা 
প্রথম জোর দিয়া বলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকাঁশকে শিল্পস্থষ্টির প্রথম সত্য বলিয়া 
মানিয়াছেন, কিন্তু উহাকেই শেষ বা! একমাত্র সত্য বলিয়া মানিতে প্রস্তুত হন 
না । রবীন্দ্রনাথ বলেন, শুধু প্রকাশ হইলেই চলিবে না, কি এবং কতখানি: 
প্রকাশ হইল তাহাও বিশেষ বিবেচ্য । তাঁহার মতে সাহিত্যে যেকোনেণ 
ভাবকে ফুটাইয় তুলিলেই রচনার সার্থকতা হয় না, রচনার বিষয় বা 
ভাঁবটিকেও সুনির্বাচিত হইতে হইবে-_ যাহা মানুষের যথাষথ পরিচয় দেখাইতে 
পারিবে। পেটুকতা* মাুষের মধ্যে বিশেষ ও ব্যাপক ভাবে দেখা যায়, 
তাই বলিয়া *কি ইহাকে সাহিত্যে প্রেমভক্তি, ন্নেহদয়ার পঙক্তিতে বসানো 
যায়? রবীন্দ্রনাথ বলেন, সাহিত্য সুন্দর করিতে হুইলে ইন্দ্রিয়ের হীনতর বৃত্তি- 


৪৮ সৌনর্বদর্শন 


প্রবৃত্বিকে বর্জন করিয়া মানব-ম্বভাবের উচ্চতর ধর্ম ও হৃদয়বৃত্তিগুলিকেই 
সৌনদর্যসষ্টির সামগ্রী 'করিতে হইবে। মানুষের পেটুকতা একটি অতি 
বাব 'সত্য। কিন্তু সাহিত্যে আমর! সত্যকে চাহিতেছি না, মানুষকে 
চাঁছিতেছি। নীচ ইন্দরিয়বৃত্তিগুলি মানবধর্মে বা মানবেতিহাসে স্থায়ী কোনে! 
আসন পীয় নাই-_ সুতরাং সাহিত্য-দেহে তাহাদের স্থান দেওয়া মানে 
মানুষের মিথ্য। বর্ণনা দেওয়া । 

সুতরাং দেখিতেছি, প্রকাঁশমাত্রকেই সৌন্দর্যের সৃষ্টি বলিয়। রবীন্দ্রনাথ মনে 
করেন নাই। তাহার মতে ষথার্থ সৌন্দর্য তাহাই যাহাতে বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়। 
যায়, এবং সার্থক সাহিত্যে আমরা এই আনন্দই লাভ করি। যে-কোনে! ভাব 
প্রকীশেই সাহিত্যের এই আনন্দরূপ আসে না, সুতর1ং সৌন্দর্যস্থষ্টিতে মহৎ আনন্দ 
ফুটাইতে হইলে ভাবনির্বাচনেও সংযম আবশ্যক । 

_ ব্ববীন্দ্রনাথ আরো! বলেন যে, শৌন্দ্যপ্রকাশও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নহে। 
মানুষের সহিত বহিঃপ্রকৃতির যে-এক্য তাহাকে প্রকাশ করিয়া মানব-অস্তরে যে 
অনন্ত অনির্বচনী্বতা আছে '্াহার সন্ধানও শিল্পন্থষ্টিতে মিলাইতে হইবে । প্ররুতির 
বন্থ খণ্ডখণ্ড রূপ আছেঃ তাহার সুষমা আমাদের সুখ দেয়; কিন্ত এই খণ্ডের 
সুষমার খণ্ড সত্যই প্রকাশ পায়-_ সমগ্র সত্য পায় না। এই-সব খগ্ুবি ভাগ 
বখন এক হইয়া সমগ্র ও বুহৎ সত্যের আভাস আনিয়! দেয় তখন আমরা খণ্ড 
ইন্দ্রিয়ভোগের সুখ ভুলিয়! যাই এবং সত্তার আনন্দরূপকে উপলব্ধি করি। ইহার 
'জন্ত সাধন। প্রয়োজন, যাহ] প্রথমে মন ও পরে একে একে বুদ্ধি হৃদয় ধর্নচেতন। 
এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সমস্ত আবরণ মোচন করিয়া! আননলোকের দুয়ার খুলিয়া 
দিবে। সুতরাং সৌন্দর্যকে মহৎ এবং যথার্থ আনন্দের রূপে উপলব্ধি করিতে 
হইলে মানুষকে তাঁহার উন্নত মানসিক বৃত্তির শক্তির সহায়তা লইতে হুইবে। 

এইভাবে দেখা যাইতেছে, রবীন্দ্রনাথের মতে সৌনর্ষের উপভোগ অন্ত 
কোনোও নুখের পর্যায়ে পড়ে না । ইহা দ্বার] সত্যা্থভূতি হয় এবং সত্যানুভূতির 
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জগ্চ হৃদয়াবেগ অপেক্ষা সমাহিত বুদ্ধি এবং জাগ্রত চেতনার প্রয়োজন অধিক । 
রবীন্দ্রনাথ “সাহিত্য” গ্রন্থের “সৌন্দর্যবোধ” প্রবন্ধে বর্পিয়ঁছেন, “যথার্থ সৌন্দর্য 
সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষঃ লোলুপ ভোগীক্প কাছে নহে। রনীন্দরীধি 
নুন্দরের মধ্যে মঙলকে দেখিতে চান। তিনি বিশুদ্ধ সৌন্দর্ষ-রসিকদের মতো 
সৌন্দর্যোপলন্ধিকে একটি স্বতন্ত্র ক্রিয়া মনে করেন নাই। সৌন্দর্য্টা বলিয়া 
ইউরোপে যে একটি সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে. রবীন্দ্রনাথ তাহার বিরোধী 
ছিলেন । সত্য সুন্দর ও শিবকে তিনি এক করিয়া দেখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, 
“সৌনদর্যমৃত্তিই মঙ্গলের পূর্ণমৃতি এবং মঙ্গলমৃত্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণন্বরূপ ।, 
রবীন্দ্রনাথ আরো বলিয়াছেন, “সত্যের যথার্থ উপলব্ষিমাত্রই আনন্দ, তাহাই 
চরম সৌনাধ । আমর! দেখিয়াছি, সত্য সুন্দর ও মঙ্গজলকে পরমার্থেরই তিনটি 
রূপ বলিয়৷ ধর! হয় । রবীন্দ্রনাথ সেই পরমার্থকেই উপলব্ধি করিয়া, সত্য" সুন্দর 
ও মলের সংজ্ঞা গুলির মধ্যে বিভেদ অপেক্ষা যোৌগকেই অধিকতর প্রকাশ হইতে 
দেখিয়াছেন । এই সত্য কিন্তু বৈজ্ঞানিকের *জ্ঞাতব্য তথ্যের খণ্ড সত্য নহে, 
ইহা বৃহৎ সমগ্র সত্য, যাহা অস্তরাত্মাকে সমস্ত বিখবনথষ্টির সহিত যুক্ত করিলে 
উপলব্ধি করা যায়। মঙ্গলকেও তিনি কেবলমাত্র সমান্ধস্বার্থ ব1 ব্যক্তিত্বার্থের 
হিত-সাধন-মাত্র করিয়া দেখেন নাই। মঙ্গল ইহা অপেক্ষাও বড়ো বস্ত। 
সন্দরকে মঙ্গলময় দেখিয়াছেন বলিয়। রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্যকে শিক্ষামূলক কৃরিয়া 
তুলিতে চাহিয়াছেন, এরূপ মনে কর] তুল। সৌন্দ্যকে তিনি প্রয়োজনের 
গপ্ডির উধের্ব তুলিয়া দেখিয়াছেন এবং মঙ্জলকে তাহারও উধের্ব আরো বুহৎ রূপে 
উপলব্ধি করিয়াছেন। সমস্ত মলের মধ্যকার গভীরতম এঁক্যের সহিত রবীন্দ্র- 
নাথ মানবাত্মার নিগুঢ় যোগ দেখিয়াছেন এবং মজল ও সুন্দরের বিভেদ দেখেন 
নাই। সত্যের মধ্যেও তিনি এক্য দেবিয়াছেন ও সত্যকেও সুন্দর হইতে 
ভিন্ন মনে করেন নাই। 

রবীন্দ্রনাথ একটি অতি উচ্চ দৃষ্টিশিখর হুইতে মানব-সাধনার এই তিনটি 
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ক্ষেত্রের বিচার করিয্াছেন; কারণ তাহার সাধন! ও জ্ঞানের ক্ষেত্র অতি 
গভীর এবং ব্যাঞ্ধ, সাধায়ণের নিকটে উহ? অনেক সময়ই দুরধিগম্য | রবীন্দ্রনাথের 
যিচারফ্লগুলির গভীর্তাঁ স্বতঃপ্রামাণিক এবং উহ! আম্মাদের বুদ্ধিবিচারের 
সম্পূর্ণ আয়ত্তে না আসিলে৪ আমাদের অন্তরের হ্বীকৃতি সহজেই পায়। দর্শনের 
সত্য অর্থে যদি তাহাকেই বুঝায়, যাছ। প্রত্ক্ষান্থুভূতির ফল-_ শুধুমাত্র বুদ্ধি- 
বিচারছার! প্রাপ্ত নহে, তাহ! হুইলে রবীন্দ্র-পৌনার্রদর্শনকেই সর্বশেষ্ঠ স্থান দিতে 
হইবে । যে উপলব্ধি দিয়! রবীন্দ্রনাথ সত্য ন্তুন্দর ও মঙ্গলের ভেদ সম্বন্ধে সমস্যার 
সমাধান করিয়াছেন তাহার দ্বারাই আরো! একটি বিশেষ প্রশ্রের উত্তরও দিয়াছেন । 
রচনায় কবির ব্যক্তিত্বের প্রভাব আছে কি নাই ?-- এই প্রশ্বের উত্তরে কৰি 
কীট্দ্‌ এবং আধুনিক কালে টি. এস. এলিয়ট যাহ! বলেন তাহাই আমর] সাধারণ 
মত হিসাবে মানিয়! লইয়াছি। এ প্রশ্নের মীমাংসা তাহার! এইভাবে করিয়াছেন 
যে, কৰির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রচন|য় থাকে নাঁ। মানুষ হিসাবে কবির স্বতন্ত্র 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে; কিন্তু কবি হিসাবে তাহার এই স্বাতন্ত্য থাকে না। 
কবি রচনা করিবার সময়েঅবাধ কল্পনাশক্তি এবং গভীর সহানুভূতি দ্বার! বিশ্ব- 
জনীন ভাবগুলির সহিভ এক হইয়া গিয়া তাহ। ফুটাইয়া তুলেন । রচনা-ক্ষেত্রে 
রচয়িতার ব্যক্তিগত আম্তরিক অনুভূতি নাই, এবং তাহা। থাকিবার প্রয়োজন নাই । 
রচয়িতা এখানে বহুরূপী । উৎকৃষ্ট রচনায় তাই ব্যক্তিবিশেষের স্থুংগত মতামত 
বা ক্রমবাহী ভাবধারা! প্রকাশ পায় না, যেমন শেক্সপীয়রের রচনায় দেঁখি। 

০ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই অভিমতের বিরোধী । তিনি বলেন, রচয়িত। তাহার 
রচনার মধ্যেই আছেন। ব্যক্তি সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ হুন-_ কিন্তু সেই 
ব্যক্তিত্ব এত ব্যাপকভাবে থাকে যে তাহাকে আমাদের যুক্তির সংকীর্ণ ধারা 
দিয়া ধরিতে পারি না। কৰি আপনার অন্তরকেই প্রসারিত করিয়া সকল 
ভাবনাকে আত্মনাৎ করিয়৷ একটি বৃহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হুন। সুতরাং 
তাহার বিশেষত্ব অত্যন্ত বৃহৎ বিশেষত্ব । ম্ুতরাং কবির রচন! তাহার নিজস্ব 
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অনুভূতির বাহিরে নহে; কারণ তিনি অন্তরকেই বিস্তৃত করিয়। অনুভূতিকে 
বৃহত্ভাবে উপলব্ধি করেন। 

এই বক্তিত্ব যত ব্যাপক হইবে সাহিত্যে তাহার গ্প্র্কাশ হুইলে সেই রচন্পও 
তত বড়ো হইবে । বুহৎ সাহিত্যে বৃহৎ ব্যকিত্বেরই প্রকাশ । 

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদর্শন সম্বন্ধে এইখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট ছুইবে যে, 
রবীন্দ্রনাথের শেষোক্ত মতটি আমাদের বুঝিতে হইবে এবং তাহা হইলে সাহিত্যে 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্্য ও টনর্যক্তিকতা৷ লইয়া যে ছন্দ চলিয়া আমিতেছে তাহার মীমাংসা 
হইবার সম্ভাবনা আছে। 


অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন 


শিল্পীগ্তরু অবনীন্দ্রনাথের “বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলীতে ১ শিল্প ও সৌন্দর্য সন্ধে 
তাহার মতামত অতি সরল ও মনোরম ভাষায় স্টিপিবদ্ধ হইয়াছে । তিনি দর্শনকে 
দর্শনই রাখিয়াছেন-_ কেবল যুক্তিতর্ক দিয়া বুঝিস্বে বাঁ বুঝাতে চেষ্টা করেন 
নাই। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-আলোচন! ভাবগাভীখে এবং সত্যনিরূপণে 
দর্শনশাস্ত্রের পঙ.ক্তিতে পড়িলেও রচনাভঙ্গি এবং প্রকাশগুণে উহা রস-সাহিত্যের 
উজ্জল মণি। যীহারা সৌন্দর্যদর্শনের খাসমহলে প্রবেশ করিতে চান তাহাদের 
জন্ত এই গ্রন্থ সদর-দরজার মতে! । জ্ঞানের সহিত সাহিত্যরসের এমন উদার 
পরিবেশন বাংল! সাহিত্যের ভাগ্ডারে অল্পই দেখা যায়, এবং ইংরেজি সাহিত্যেও 
প্রায় বিরল । আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে এই গ্রন্থের দুটি-একটি কথ। 
আলোচনা করিবার আছে। 

প্রথমত দেখিতে গাই, অবনীন্দ্রনাথ প্রকাশেই সৌন্দর্যের রহস্য দেখিয়াছেন, 
তিনি বলিয়াছেন, “ভাষার তপন্তায় বলীয়ান্‌ মানুষ পাথরের কারাগার থেকে 
নত রান -কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৪১ 


শি 


৫২ সৌনদরধদরশন 


বার ক'রে নিয়ে এলো «যে ভাষাকে, চিরমুধাময়ী রসের নেব্বরিণী তারই চতুঃবন্টি 
ধার! হ'ল-_- কথা, ছরি,মৃত্তি, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি কলাবিষ্া* (পৃ. ৮১)। 
ভাবপ্রকাশেই রসের স্পটি'ও৫রূপের অহ্ভূতি জাগে এবং সেই ভাবই নানা ভঙ্গিতে 
ধর! পড়ে -_ রচনার ভঙ্জিতে কথার ভঙ্গিতে সুরের ভঙ্গিতে ওঠা-বসা! চলা-ফেরার 
ভঙ্গিতে ধন্প! পড়লে! ভাব, তবেই তো পেলেম মনের সঙ্গে মিলিয়ে বস্তটির আসল 
রসটা? ( পৃ. ৩৬৩ )। বস্ত্র থে ভাবটিকে জাগায় তাহাকেই গ্রহণ করিয়া শ্রিল্পীকে 
অপরের কাছে ধরিয়া! 'দতে হয়-_ প্রথম আপন ক'রে নেওয়া ভাব ক'রে, তার 
পর সেটিকে সকলের আপন ক'রে দেওয়া ভাবযুক্ত ক'রে-_ এই হ'ল কৌশল 
আর্টিস্টের? ( পৃ. ৩৭* )। 

দ্বিতীয়ত দেখ! যায়, ভাব-বিনিময়ের সমস্যাটির অবনীন্দ্রনাথ অতি সহজে 
সমাধান করিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেন যে, বস্তর মধ্যে যে ভাব নিহিত 
আছে তাহ! শিল্পী তাহার শিল্পদৃটি দির! ধরিতে পারেন এবং সেই ভাবগুলিকে 
আপনার ভাবে মিলাইয়া আস্তনিক অনুভূতি দিয়াই প্রকাশ করেন। যেহেতু 
সে ভাবগুলি শিল্পীর নিজন্গ কোনে! ছুর্বলতা ব1 মায়ার দ্বার হ্গ নহে তাহা 
সর্বজনীন, সেইজন্য সবার কাছেই তাহাদের আবেদন আছে, “ভাবের জিনিস 
সে মায়ার অতীত দ্জিনিস, কেনন। সত্যভাবে তাকে লাভ করি আমর এবং সেই 
কারণেই সত্য হ'য়ে ওঠে সে অন্তের কাছেও” (পৃ. ৩৭১)। 

উতীয়ত, কোনে বস্তর যথার্থ সৌন্দর্যের রূপটি দেখ! বা বস্তুটিকে শিল্পদৃষ্টতে 
“শদেখা চোখের মায় নহে বরং উহাই বস্তটির বৃহত্তর সত্য জানিবার উপায়। সত্য 
ও সুন্দরে মূলগত কোনো ভেদ নাই। সাধারণ দৃষ্টি দিয়া যা দেখি তাহা! দ্রষ্টব্য 
বস্তর সবটুকু সত্য দেখায় না। সত্যের যথার্থ উপলব্ধির জন্য অন্তর্দৃষ্টি ও দিব্যদৃষ্টি 
চাই এবং শিল্পী তাহ! দিয়াই রসের স্যন্টি করেন। মে ভাব-সত্যটি কোনে 
বস্তকে আশ্রয় করিয়া গোপন থাকে, শিল্পীর দৃষ্টিতে তাহা! ধর! পড়ে এবং তাহার 
রচনায় প্রকাশ পাক়। 


অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন ৫৩ 


চতুর্থত, শিল্পবস্ত কোনে প্ররূত বস্ত্র অন্করণ নহে, ইছা৷ স্বাধীন স্ষ্টি-_ 
“সোনা আর মিনাকারি দিয়ে এমন অত্রান্ত আকৃঙ্ি দিলে স্বর্ণকার সোনার 
প্রজাপতিকে যে ভূল হ'ল আসল ব'লে) এটা স্ুবংকৌশলের পরিচয় ছিলো, 
কিন্তু শিল্পীর শিল্পজ্ঞানের খুব বড় পরিচয় দ্রিলে না এভাবের সদৃশকরণ' (পৃ. ৩৯১)। 
এই ধরনের ভ্রান্তি জাগানো নিমস্তরের শিল্লেই দেখা যায়। উচ্চশিল্কে যে সাদৃশ্য 
দেখাবার চেষ্টা করা হুয় তাহা বস্তমূলক বা ঘটনামূলক নহে তাহ কল্পনামূলক ও 
ভাবমূলক সাদৃশ্ট । রবীন্দ্রনাথ বলেন, ধ্যানরূপের সহিত কল্পরূপের সাদৃষ্ঠ” ৷ 
অর্থাৎ কোনে! বস্তকে আশ্রয় করিয়া যে কল্পনারাজ্য লোকচক্ষুর অন্তরালে মেলা 
রহিয়াছে এবং যে ভাবগুলি তাহাতে অন্তনিহিত রহিয়াছে তাহাই শিল্পীর অন্তরুদৃষ্ট 
ও দিব্যদৃষ্টিতে ধর] পড়ে এবং শিল্পীর সৃষ্টিতে প্রকাশ পায় । বড়ো শিল্পী কোনে 
বস্তুর বহিরাঁকৃতিকে হুবহু অন্থুদরণ করেন না, বরং সেই বস্ত্র বিশেষ ভাৰটিকেই 
ফুটাইতে চান। অবনীন্দ্রনাথ বলেন, "এক্ষেত্রে রূপ 9 কল্পন। ছইই ভাব-ব্যঞ্নার 
কাজে লাগলো, এবং ভাব ও রসই এখানে প্রমুধ্নীন্ত পেলে দুষ্ট এবং কল্পিত ছুয়ের 
উপরে" (পৃ. ৩৯৩ )। 

পঞ্চমত, শিল্পন্থষ্টি বহিঃপ্ররূতির মনুকরণ নহে, ইহা শিল্পার ন্বকীয় স্ি; 
কিন্তু তাই বলির! ইহ! অনান্যষ্টি বা স্ষ্টিছাঁড়া খাপছাড়া একট কিছু নহে এবং. 
ইহার আবেদন সকলের কাছেই আছে। ভাবুক-দৃষ্টি সাধারণ কার্ধকরী দৃষ্টি 
নহে, কিন্তু উল্টাপাল্ট1 করিয়া দেখিলেই যে ভাবুকের মতো! দেখা হহ্ী এবং 
সৌন্দর্যরস আসিল তাহা! মনে কর] ভূল । শিল্পী কল্পনাঁকুশলী ও ভানুক, কিন্তু তুখু 
তাহার কল্পনা ও ভাব মূলে বাস্তবকে আশ্রয় করিয়া । “সত্যপীরের মাটির ঘোড়া, 
কালীঘাটের পট, নতুন বাংলার আমাদের ছবি, পুবানে। বাংলার দশতৃজা__ এর 
একটাও নিছক কাল্গনিক জিনিস নয় । এর। সবই বাস্তবকে ধ'রে তবে তো। প্রকাশ 
হ'ল? মন যে বান্তবকে স্পর্শ কবেই আছে, নান বস্তর নানা ভাবের স্মৃতি 
জম] হচ্ছে মনে। নিছক কল্পনা-_ সে মনেই উঠতো মনেই থাকতো, হদি-ন! 


৫৪ সৌন্দর্যদর্শন 


বাস্তবজগতের ভাব ও দ্ধুপের সংস্পর্শে সে আসতো” (পৃ. ১৩০-৩১)। শিল্পী 
বাস্তব ও কল্পনার সম্ি করেন-_ 'বাস্তবকে কল্পনা থেকে কতথানি সরালে 
কিন্ব' কল্পনাকে বাস্তব থেকে কতটা হঠিয়ে নিলে &:% হয় এ তর্কের মীমাংসা হওয়া 
শত, কিন্ত কল্পনার সঙ্গে বাস্তব চোখে-দেখা জগতের সঙ্গে মনে-ভাবা জগতের 
মিলন না হলে যে 2৮ হুবার জো নেই এট! দেখাই যাচ্ছে” ( পৃ. ১৩২ )। অপর 
স্থলে বল! হুইয়াছে যে, এই ভাব-সত্য সত্যেরই এক রূপ এবং সকলের গ্রহণীয়, 
কারণ ইহা শিল্পীর ব্যক্তিগত ভাব বা কোনো-একটি অলীক মায়া] নহে-__ 
“মায়া দিয়ে একটা বস্তু যুক্ত হতে পারে কেবল আমারই সঙ্গে, কিন্তু অন্টের 
সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে না” (পৃ. ৩৭১)। ভাবের বস্থ মায়ার অতীত এবং সে 
সত্যেরই রূপ। তাই তাহার আবেদন সর্বজনীন | 

ষষ্ঠত, অবনীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যান্ুভূতিকে সাধারণ নখ, কার্যকরী বুদ্ধি এবং 
বিচারবুদ্ধি হইতে পৃথক রাখিয়াছেন। ইহার প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য, কারণ 
সুন্দরের আনন্দকে প্রায়ই আমর” ভোগবিলাসের সুখের সহিত মিশাইয়৷ ফেলি। 
অবনীন্দ্রনাথ এখানে ধে "নির্দেশ দিয়াছেন-__ রবীন্দ্রনাথ “সৌন্দর্যবোধ” প্রবন্ধে 
তাহাই বলিয়াছিলেন রি শিল্পীগুরু এস্থলে বলিতেছেন, বেতাল পচিশের ভে জন- 
বিলাসী শয্যাবিলাঁসী এর? সাঁতপুরুষ গদ্দির তলায় একগাছি চুল, রাজভোগ-চালে 
শবগন্ধ অতি সহজেই ধরতে পারতে, কিন্তু বিলাসীর দেখ] প্রকাঁগরকম স্বার্থ 
নিয়ে ট্দখা, অত্যধিক মাত্রায় কাজের দেখা, এদৃষ্টি ভাবুকের দৃষ্টি কিন্ব 
কাঁজ-ভৌল! শিশুর সরল দৃষ্টি একেবারেই নয়, অতিমাত্রায় বস্তগত দৃষ্টিই এটা” 
(পৃ. ৩৮)। বিলাপী বৃহৎসত্য ও নুন্দরকে পায় না_ “বিলাসীর দৃষি স্বার্থের 
সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থেকে স্যষ্টির যথার্থ শোভা! সৌন্দর্য ও রসের বিষয়ে 
মানুষটাকে বাস্তবিকই অন্ধ করে রাখে অনেকখানি, 'আর ভাবুকের দৃষ্টি 
কাজ-ভোলা৷ ছেলেবেলার দৃষ্টি__ সৃষ্টির অপরূপ রহস্যের খুব গভীর দিকটায় নিয়ে 
চলে মানুষকে” (পৃ. ৪*)। বিলাসীর দৃষ্টি যেমন সত্য ও নুন্দরকে আবৃত করে 
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কার্যকরী দৃষ্টিও তাই করে-_ “কাজের দৃষ্টি মানুষের স্বাখের সঙ্গে দৃষ্টির জিনিসকে 
জড়িয়ে দেখে, আর ভাবুকের দৃষ্টি অনেকটা নিস্বার্থ বে হৃষ্টির সামগ্রী স্পর্শ 
করে" (পৃ. ৪৫)। শিল্পা কোনে বস্তকে তাহাক্ষ 'প্রয়োজন-সিদ্ধির উপকরণ 
হিসাবে দেখেন না, বস্তটির যথার্থরূপে দেখিতে চান; সেটিকে তাই আপনা 
হতে দুরে রাখিয়াই ভাব দ্বারা তাহার সিত শিল্পী যুক্ত হইতে চান । এই শিল্পদৃষ্ট 
কিন্তু বৈজ্ঞানিকের সন্ধানী দৃষ্টি নহে। এই দৃষ্টি দ্বারা যে সত্যকে পাওয়া যায় 
তাহ! অনুভবের সত্য, নিছক জ্ঞানের নহে-__ বিহিবাটীর রাস্তাঘাট নিয়ম-কানুন 
সমস্তই যেমন অন্দরমহলের সঙ্গে স্বতগ্র তেষনি বুদ্ধির প্রেরণা আর রসবতা! 
বিকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা” ( পৃ. ৩৪ )। পশ্চিমের দর্শনিকেরাও বিচারবুদ্ধিকে 
শিল্পহুট্টি বা সৌন্র্যবোধের অবলম্বন মনে করেন না__ বোঁধিকে (170651610 
বা 11180100607) প্রাধান্ঞ দেন। বুদ্ধি বস্তকে তাহার কার্য-কারণ* সম্বন্ধে 
অন্ত বস্তলকলের সহিত জড়িত করে এবং একটি বৃহৎ বস্তসম্টির ক্ষুদ্র এক অংশ 
রূপেই তাহাকে দেখে । বোধি কিন্তু বস্তৃটিচকই স্বতন্ত্র ও বৃহৎ করিয়া দেখে 
এবং তাহার মধ্যেই সত্যের আভাস দেখে । এইজন খিল্গীর চোখে বস্তুটি হুন্দর 
ও ভাবময় হয়া প্রকাশ পায়। 

সপ্তমত, আমর] পৃবে দেখিয়াছি যে সৌন্দর্যের ন্বিষয়বস্তর সহিত তাহার 
আশ্রয়ের অচ্ছেছা যোগ আছে-_ তাহাদের ভিন্ন করিয়! দেখা ভূল। অবনীন্দ্রনাথ 
এই কথাটি বিশেষভাবে বলিয়াছেন । শিল্পকৌশলকে তিনি শিল্পের বহিরর্গ মনে 
করেন না এবং শিল্পবস্তকে আশ্রয় বা আধার হইতে পৃথক করিয়া শিল্পের শবব্যবচ্ছেদর 
করার তিনি বিরোধী । অবনীন্দ্রনাথ বলেন, “নুন্দর জিনিসের বাইরের উপকরণে 
আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা__ যেমন রূপ তেমনি ভাব। বহিরঙ্গ যা 
তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গের *অবিচ্ছেগ্চ মিলন ঘটিয়ে সুন্দর বর্তমান হ'ল (পৃ. ২১০)। 
সুতরাং এইভাবে দেখা যায়, ভাব ও তাহার ভাষা! উভয়ের সুষ্ঠ সমন্যয়েই সার্থক 
শিল্পস্থষ্টি হয় এবং সৌন্দর্যের প্রকাশ হয়। 
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“বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী”তে আরে। অনেক সমস্যার সুন্দর সমাধান রহিয়াছে ॥ 
বর্তমান গ্রস্থে সে-সম্বদ্ধে যে সংক্ষি আলোচনা! হইল তাহা হইতেই বোঝা যায়-__ 
সৌনদর্ঘনেন্র রূপ ও বিষ কিপ্রকার এবং ইহাতে কতরকম সমস্তা আসিতে 
পারে । সমস্তার শুধুমাত্র শু তর্ক দ্বার সমালোচনা হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে 
ভালে। ভাবে বুঝিতে হইলে আমাদের এমন-কোনে। ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজন 
যিনি নিজে একাধারে শিল্পী ও দার্শনিক । আমাদের দেশে এমন লোক বিরল । 
শিল্পীগণ বেশির ভাগ রচনাকার্ষে মগ্ন থাকেন এবং শিল্প সম্বন্ধে কোনো কঠিন 
চিন্তা ব1 চর্চা করিবার অবকাশ পান না। পক্ষান্তরে দার্শনিকগণ কেবল অধ্যয়ন 
ও চিন্তার বাপৃত থাকেন, তুলি বা লেখনী ধরিবাঁর অবসর তাহাদের থাকে না!) 
অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে আমর] ছুইয়েরই সমন্বয় দেখি, সুতরাং তাহার কাছে শিল্পী € 
সৌন্দের সম্পূর্ণ সংজ্ঞা লাভ করিতে পারি। ন্বর্গগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় এই আশাতেই তাহাকে কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ে “বাগেশ্বরী'-অধ্যাপক 
পদে বরণ করেন। আশুতোষের আশ পূর্ণ হুইয়াছিল। শিল্পী তাহার তুলি 
রাখিয়া কলম ধরলেন এবং শিল্প ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাহার অন্ুভূতিরাঁশি অন্গরের 
রূপে নামিয়ে আসিয়া অপূর্ব রসের স্যটি করিল । দর্শন প্রকাশগুণে সাহিত্যের 
আসন অলংকৃত করিয়াছে । এইরকম রচনার নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের সাহছিতা ও 
সৌন্দর্য সম্বন্ধে প্রবন্ধীবলী ব্যতীত আমাদের দেশে আর নাই । সৌন্দর্যদর্শন সম্বন্ধে 
বিদেশীয় কয়েকটি গ্রন্থ সাহিত্যের ভাষায় রচিত হইক়াছে। প্লেটো, হেগেল ও 
স্ৰাস্কিনকে তন্মধ্যে প্রধান রচয়িতা বল] বায় । কিন্তু ইহার! কেহই শিল্পী নহেন, 
তবাহাদের হাতেকলমে কোনে শিল্পের সহিত যোগ ছিল না» শুধু প্রতিভা এবং 
কল্পনাশক্তির জোরে তাহারা লিখিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিল্পজগতের পথ- 
প্রদর্শক এবং সৌন্দ্যতত্বের চিন্তাগুর । 7 
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